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ভরত চিরদিন ধর্মশীসনে সংযত । “ধর্ম” পর্শধৃকূ, পধর্পা শক্তি” 
ভারতের এই তিনটা বিশেষণ, আমাদের গৌরবেব জিনিষ । 

এঁতিহাসিকগণ স্থির করিযাছেন-_ভারতে অনেকব।ব ধর স্কট উপস্থিত 
হইয়ছে। যখনি এই অভিশগ্ড জাতি পরম্পব শাত্মঘতী হঈঘার উপক্রম 
করিয়াছে, আন্তের ককণ ক্রন্দনে ভূলোক হইতে ছ্যলোক পরাস্ত প্রলয় 
ছুন্দুভি বাঁজিষ! উঠিয়া ছে, ৰিধাতার বরে তখনি এক এক জন মহাপুকষ ভারতে ব 
ভ।র গ্রহণ করিয়াছেন ! তাহাদের জন্ম মুহর্ত-_-ভাবতে নিথিপ জড় ও চেতনের 
ভাগ্যে অমানিশি শেষে অরুণ কিরণালোক্ষে শুভ জগতের সুচন। করিয়াছে। 
ভারত অবতাব বাদীর দেশ, ভারতের আধ্যাত্মিক বিকাশের অবতাব-__অসংখ্য, 
কেহ যুক্তিব অবতার বুদ্ধ, কেহ ভক্তির অধ্ততার চৈতন্ত। ভারতব।সীকে 
দুঃখ ও মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্ত__কেহ জ্ঞানের মার্গ, কেহ 
দ্বৈরাঁগ্যের মার্গ, কেহ বা কর্দের মার্গ নির্দেশ ক্ষরিয়া গিয়াছেন। এই সবল 
মহাআ্সার মহতী শিক্ষার ফলে, ভারতে-_বৈরাগ্য কর্ধোর সহিত অভিন্ন হইব! 
গিষাছে। মঙ্গলের উপর ধশ্মের প্রতিষ্ঠা_ আর্য্যাবর্তের নর নারী যুগে যুগে 
ইহার পরিচন্ন পাইক্সাছে। 

কিন্তু, ভারতে এখন সে ধর্দদ নাউ, সে মানুষও নাই । যে ধর ভারতধাসীর 
সাধনণর ধন, অন্তত্বের সামগ্রী, জীবনের অবলম্বন, হৃদয়ের আশ্রন্প ছিল, সে ধর্ম 
আমাদের কাছে এখন “সখের জিনিব” 1 ধর্দ এখন--সভামগ্ডপে- বাসীর 
উদ্দীপনাময়ী বক্ততায় ; ধর্ম এখন--অসনে বসনে পণ্যবীথিকায় ; ধর্ম্দ নাই 
কেবল ধর্দ্ের স্থানে জীবনে, মর্দে, প্রাণের অভ্যন্তরে ! 

এই আপদ্ধর্ের বিষম যুগে--আমাদের শুত্র অহমিকাকে মনুষ্যত্ে পরি পুষ্ট 
করিতে হইলে আবার সেই আদর্শের প্রয়োজন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস 
ধার্মিকের মহাশিক্ষাময় চরিত কাহিনী আলোচনায় মনের সক্ষীর্ণতা ও মলিনতা- 
বিদুরিত হয়। সেই ভরসার়-_-«“জীবন-চিত্র” প্রকাশিত হইল। 

আপন মহিমাপ্র আপনি সমুন্রত, আপন স্বাবলম্বনে আপনি স্বতন্ত্র হইয়! 
-ধাহাদের পুণ্য জীবন সাধনার কনক কিরণে কমলের মত বিকশিত হইক। 
উঠিয়াছিল, যাহার এই ধন্প্রাণ ভারতের আদর্শ ও নেতা, চরিত্র গরিমায় 
ষাহারা আবহুমানকাল ভগৰৎ জ্ঞানে পূজিত হইয়। আসিতেছেন £ বাঁহাদের 
বলীয়ান্‌ বিসর্জন--জগৎ্বাসীকে অনুপ্রাণীত ও মন্ত্রমুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, 
তাহ।দের অনন্ত সাধারণ জীবন গাথ! -এই ক্ষুদ্র জীবন চিত্রে একত্র সন্কলিত 
হইয়াছে । গ্রন্থের বৈচিতঅর রক্ষার জন্ভড আমি এক অভিনঘ পন্থা অবলম্বন 


9০ 


কবিয়াছি। 'জীধন চিত্রেব" সমস্ত জীবনীই-_উপস্ভা ছলে বর্ণিত হয়ছে 
অধিকন্ত, বিভিন্ন লেখক কর্তৃক ভিন্ন জীবনী রচিত হইযাছে। যে ধর্থের গ্রনি 
যাহার অনুরাগ, তিনি দেই ধর্পোর প্রবর্তকের চরিত কথ। সাগ্রহে আমার 
সংগ্রহ করিয়! দিয়াছেন। 

আশ করি এই সকল মনা প্রাণের মহাদর্শ--ভীরতবামী নর নারীর জীবনকে 
যুগপৎ প্রণোদিত ও সংযমিত রাথিবে। এবং বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্চের সঙ্গে মঙ্গে 
এই কলুষমধী কলিযুগে, মহধি দেষেন্্র নাথ ঠাকুরের অনু ব্রতশিক্ষা, 
্রহ্মানন্ব কেশব চন্দ্রের অদীম কার্ধাপট্তা, পরমহংস রামকুষদেবের লোকাতী& 
উদ্ভি় জয় স্বামী বিবেকানন্দের বি1চন্র ত্যাগ স্বীকার-_আমাদেব মত স“দানী 
'জীবকে জীবনের কর্তব্য পথ দেখায়! নিবে। 

মাতৃভাষ।র সেবা যজ্ঞে-_আঁমাব অন্থতম উত্তর সাধক, সাহিতাবথ| অঙ্য় 
নে প্রি শিষ্য, ভূতপূ্ব “বশ” পত্রের ম্পাদক, সবর শ্রীযুক্ত 


ব্রগবল্লভকাব্যকণ্ঠবি শারদ-_“দীবন-চিত্রের'অনেকগুলি আলেখ্য 
আঙ্কত করিয়া! দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত শ্রীথণ্ড নিবাসী বৈষ্ণবচুডামণি 
শীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এবং কীচব! পাড| দিবাসী প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত 
মিদ্ধেশবর রায় এম্‌ এ মহাশয়-“জীবন চিত্রে” সঙ্কলনে আমাধ যথেষ্ট সাহাষ্য 
করিয়াছেন। উপমংহারে-মাতৃভাঁধার এই ঠিন সাধকের নিকট আমি আস্ত- 
রিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার কবিতেছি। আলো চরিগাবলীব প্রায় দমন্ত 
মহাপুরুষেবই হাঁফটোন ছবি দেওয়। হইয়াছে। 

এক্ষণে “জীবন-চি” পাঠকগণের চিত্র বিনোদনে সমর্থ হইলে, আমি 
আমার সমস্ত শ্রম নফল জ্ঞান করিব এবং ভাঘিাতে অন্যান্য মহাস্/দিগের জীবনী 
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মহাভীবতেব মহাযদ্ধেব 'অবসানে, ভাবতব্্ষ মহাশ্মশানে পবিণত 
হইল আর্ধ্যবংশেব গৌবব ববি তখন অস্তাচলগামী, ক্ষত্রিয় বীবগণ 
কুকক্ষোত্রে চিবনিদ্রাক্» আভভূত, কর্তব্যনিষ্ঠ আধ্যবীব বিপন্নেব আর্তস্বব 
শুনিয়। বীবদন্তে আব অগ্রসব হইল না! বিশ্ব বিজয়ী সৈম্বুন্দেব জয়োলান 
বিপক্ষে প্রাণে আব আতঙ্ষেব উদ্রেক কবে না! চিতা নির্বাণেব সঙ্গে 
সঙ্গেই ভাবতেব দ্রীপ্ত গৌবব সমস্তই নিভিয়! গেল, নিবিড় অন্ধকাবেব 
মাঝে নিদারুণ অবসন্নতা আসিয়া দেখা দ্রিল। বপদৃপ্ত আধ্য সমাজ 
আপনাব প্রভাব হাঁবাইয়! বুশতাব্ধি ধবিয়া মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়িয়া 
বহিল। 

কিন্ত এখনও আধ্যাবর্তেব এখানে সেখানে ছু'একটী ক্ষুদ্র বাঁজ্য গঠিত 
হইতেছিল। এইবপ এক ক্ষুদ্র বাজ্যেব মধ্যে প্তিহাস প্রসিদ্ধ বিদেহ 
বংশীয় মহাবাজ শিশু নাগেব চতুর্থতম বংশধব পভাতীয়” পবাক্রাস্ত হইরা 
উঠিলেন। ত্রীহাবই বাজত্বকালে, কপিলবস্ত নগবে, ভগবান্‌ বুদ্ধদেব 
জন্মগ্রহণ কবেন। প্রত্বতত্ব বিদ্গণেব মতে, খুষ্টাবি9্ভাবেব পূর্বতন ৫৫৮ 
অবে, বুদ্ধদেব ধবাঁতলে অবতীর্ণ হন। 

বুদ্ধদেখেব আবির্ভাবেব পূর্বে, ক্ষত্রিয় শক্তিশুহ্য আর্ধযসমাজ একবকম 
বিশৃঙ্খল অবস্থার ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাকা থাকিলেও দেশ তখন এক রকম 


২ জীবন চিত্র 


অনাঁজক। বর্ণে গুকু বাহ্ষণ তখন যচ্ছেব পুণ্যময় উদ্দেশ্ঠু ভূপিষা বৈদিক 
যজ্ঞ ক্ষেবুকে “কসাইগান1” বিয়া তৃপিয়াছিণেন ! হল প্রাণীব স্ব 
ঘোবণ! ক বিদ্বা, বিংসামষা প্রবণীব ধলিকণ! পণ্ুবক্তে সিক্ত কবিয়া, ব্রাহ্মণ 
তখন নূতন গঠনে নৰ্‌ ক্রঙ্জাণ্ড গঠন বখিতেছিলেন। ছিন্+% অসহাক্ 
পশ্ুব কঠোব আওণাঁদে গলোক হালোক সপ্তলোক ভেদ কবিসা, গোঁলোক 
পথ্যন্ত বিলিভ হইয়াঁছ্িপ। নিবীশড প্রাণীব কাঁতব ক্রদ্দনে দেবতাৰ আসন 
টণিল, ধণ্ম সংস্তাপনেব জন্ যুগোপযোশী অবতাঁব বুদ্ধদেব শুষ্য ব'শীন 
ক্ষতিয কুলে অবতীর্ণ হইলেন । 
(2.7 

কপিএবস্ত নগবেষ শাসন কর্তাব নাম শগশুদ্ধোদন”, বাছা বড 
পুণ্যান্া ও প্রজাবঙ্গক ছিলেন অসীম এীশর্যেব ক্রোডে বসিষাও এই 
কমলাব ববপুত্রেব প্রাণে একটুও শান্তি ছিল না। এ অশাপ্তিব কাঁধণ, 
বাজাঁব সন্তান হয় নাউ । 

বাণীব নাম “মাধাদেবী*, বাঁজা! মহিষীকে শ্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। 
মহিষী একধিন স্বপ্প দেখিলেন-_-এক দিবা শ্বেতহস্তী যেন দস্তদ্বাবা তাঁঞব 
উদব বিদীর্ণ কবিরা তন্মধ্যে প্রবেশ কবিতেছে ! স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া 
বাজাব ভয হইল, স্বপ্েব ফল জানিবাঁব জন্ত তথনি জ্যোতির্বিদঘগণকে 
আহ্বান কবা হইল । তাহাঁবা গণনা কবিয়! বাজাকে বলিলেন, “মহাবাঁজ ! 
এ স্বপ্ন আপনাঁব ভাবী শুভ স্চক, আপনি অচিবেই এক সার্বভৌম পুত্রবন্ন 
লাভ কবিবেন।” 

জ্যোতিষীব কথায় বাজাব চিন্তীদৃব হইল। 

স্বপ্ন সফল হইল । অল্লদিনেষ মধোষ বাণী গর্ভবতী হইলেন । বাজাব 
আব আনন্দ ধবে না। নিবানন্দ নিজাব বাজপুবী, হর্ষ পুলকে প্রাণমরী 
হইয়া! উঠিল। পুথিবীব এক পুণ্য মৃহূর্ভে, পৌষমাসে, পুষ্যাযুক্ত পৌর্ণমাসী 
তিথিতে, মহিবী এক পুত্র প্রসব কবিলেন। কিন্তু হাস! রাঁজাব দুর্ভাগ্য 


ধন্মাবভাব বুদ্ধাদব ও 


ক্ধমে--প্রসবান্তেই প্রশ্ততিব প্রাণ বিয্োগ হইল । জন্মোংসবেব মঙ্গল 
এখ্বপ্বনিব সঙ্গে, শোক্ষেব ভীষণ কোলাভল মিশিত ভইল। বাজ্জীৰ 
কল মুষ্ঠাতে বাজা কাত হউযা পভিলেন | কর্ডব্য দানা তিমধী 
ধাভী, সষ্টোঙ্গাত গি্ডক বুক তুনিয়। ৭প। 

পিঠাব কাছে “না ম৭1” ছেলে মাঁদ-্টা ক, বেগা লা তা 
থাকে । রাজা নব কুমাবকে পাশয়া মন্বীন শোক খখধ্িহ খিক্ম 2 
হইলেন। বিমাঁতা গৌঙমীব যত্রে, জোশির্দখ শিশু ধিন ধিন শশি-কপাব 
মত বাঙিতে লাগিল । 

যথা সমযে, হিমালষ বাসী দৈপজ্ঞ বাক্ষণ অসিত, পপবর্থ নিঘি৮ নামে 
শিশুব নাম কবণ কবিলেন । যাইবা সমশ্ব এই দৈণজ্ঞ বাঁজাকে বাঁলও 
গেলেন,-“বাজন ! কুমাবকে সাবধানে বাখিবেন, এহ শিশুব অঙ্গে 
চত্ুষষ্ঠী লক্ষণ বর্তমান, ইভাব জন্ম_োঁনও মহছ্দ্দেশ্ত সাধনে জগ্ঠ। 
এ শিশু যৌধনে সন্্যাসপী ভইবে, জ্যোতিশ্বয় বাজ যুকুটেব প্রলোভনে 
ভূিৰে না। কিন্তু যদি ইহাকে সংসাবী কবিতে পাবেন এ শিশু ভাবা-ব 
সার্বভৌম সমাট হইবে ।* দৈবজ্ঞেব কথায় বাজাব ঠিস্তা বাডিল। 

পঞ্চম বর্ষ বধঃক্রম কাঁপে সিদ্ধার্থ গুক্গ্রহে প্রেবিত ভইলেন। 
“বিশ্বামিত্র নামক এক বেদজ্ঞ ত্রান্দ। বাপকেব শিক্ষাভাব গ্রঠণ কবিপেন। 
সিদ্ধার্থেব বিগ্ভাবন্ত হইল | গুক বলিলেন, বল “অ*, সিদ্ধার্থেব মুখ হতে 
উচ্চাঁবিত হউল-_”অনিত্যঃ সবর সংসাব স্বজ্জঃ |” 

গুক ধপিলেন_-বল “আ৮ , সিদ্ধার্থ উত্তব দিলেন, "আস্মপব হিতঃ 
কার্ধ্যঃ।” পঞ্চম বর্ষীপ্ন বাঁলকেব মুখে এইবপ জ্ঞানগর্ড বচন শুনিষা গুক 
তো অবাকৃ! তিনি এই অলৌকিক শঙ্ষি সম্পন্ন বালককে নূতন কবিয়! 
আব কি “বর্ণ মালা” শিখাইবেন ? চৌবটি লিপিই শিশুব কঠম্থ। সিদ্ধার্থ 
গুষ্কে লক্ষা কবিয়া! বলিতে লাগিলেন,_“কত মাং ভে। 1 পাঁধায় । 
লিপিৎ মে শিক্ষয়িষ্যসি ?* সৃতবা” ছাত্রের কাঁছে গুরুকে হাঁব মানিতে 


৪ জীবন-চিত্র 


কইল। গুরুকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়! রাঞ্চকুমার রাজ বাঁটীতে 
ফিরিয়। আসিলেন 


৩ 

ক্রমে সিদ্ধার্থের যৌবনকাল উ হইল। রাজকুমারেব সেই দীপ্তি 
গৌরবর্ণ সুগঠিত দেতে অপূর্ব্ব লাবণ্য বিকশিত হইয়া উঠিল। রাজা 
দেখিলেন__সিদ্ধার্থের সাংসারিক কোনও কার্য্েই অনুরাগ নাই, রাজ- 
কাধ্য অপেক্ষা সিদ্ধার্থ ধর্মনকাধ্যই অধিক ভালবাসেন, প্রজাপালনের চেয়ে 
সাধু-সেবাতেই তাহার আনন্দ। রাজ৷ পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চিন্তিত 
হইয়া! পড়িলেন। সম্কল্প করিলেন-_শীপ্রই সিদ্ধার্থের বিবাহ দিতে হইবে। 
এ ওদাসীন্ত মহাব্যাধির মহৌষধ একমাত্র রমণীর (প্রম। রাজ! পুত্রের 
বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন । 

সিদ্ধার্থের যোগ্য পাত্রী মিলিতে বড় বেশী বিলম্ব হইল না । রাঁজাজ্ঞায় 
কত রূপসী, অতুলনীয় রূপের ভালি সাঁজাইয়া, রাঁজকুমারকে উপহার 
দিতে আসিল। এই সকল বালিকার সঙ্গে, সিদ্ধার্থকে স্বামীরূপে পাই- 
বার জন্ত দণ্ডপাণির কন্তা গোপাও আসিয়াছিল। গোপা অনিন্য 
গুন্দরী, তাহার রমণীয় কলেববে অলোকসামান্ত কমনীয়ত৷ ছিল। সেই 
স্বভাব সরল! কুস্থমকোমলা গোপাকে দেখিয়। সিদ্ধার্থের মন মুগ্ধ হইল। 
সিদ্ধার্থের শক্তিসামথ্যে সমুজ্ৰল সুকুমার মোহন মৃত্তি দেখিয়া, গোপার 
নিম্মল নারী-হৃদয়ও-_পুরণচন্ত্র দর্শনে সিন্ধুর মত উচ্ছসিত হইয়! উঠিল। 
প্রণয়ের পূর্ববরাগেই “ছু হৃদি এক ভৈ' গেল।” বিকশিত যৌবনে, 
গোপার সেই দীপ্ত কষ্ণতার নয়নের সঙ্কোচহীন দৃষ্টি-_ সিদ্ধার্থকে প্রেম. 
পাশে বাঁধিয়। ফেলিল। সিদ্ধার্থ গোপার পাণিগ্রহণ করিলেন । 

রাজা রত্বাগার শুন্ত করিয়! লতাবিতান শোভী প্রমোদ বনে, নব- 
দষ্পতীর বাঁসের জন্য বিহার ভবন নিম্দাণ করাইয়৷ দিলেন। খনাসন্ত 
সিদ্ধার্থকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিবার জন্ত শত শত সুন্দরী বিলাসিনী 


ধন্মীবতার বুদ্ধদেব ৫ 


যুবতী কনক চম্পক দাম গৌবী গোপাব সঙ্গে বাজকুমাবেব সেবায় নিযুক্ত 
হইল। সেই মধুবানিল-বীজিত কুম্থমিত উপবনে, নৃত্য বিশাবদা তরুণী- 
কুলেব চবণ মঞ্জিবের মঞ্জু নিংস্বনে মুখরিত, মন্মব-রচিত স্থধা ধবল খিহাব 
ভবনে, দাম্পত্য জীবনেব দৈনন্দিন মান অভিমানে, বনণীব সোহাগ আদবে 
_সিদ্ধার্থেব জীবন বড় স্থথেই কাটিতে লাগিল। কখনো কুস্থম স্থযুমা- 
কুল বকুল কুঞ্জে বসিয়া, কখনো! বসন্তের ছায়ালোক বিচিত্র গোধুলির 
বেলায় কমল-হামিনী সবনীব সঙ্গে ন্বপ্রাপস সমীবণের ক্রীড়া দেখিয়া, 
কখনওব! অগ্দবী সদৃশী গায়িকাঁকুলের সুত্ন্ত্রী মধুব সঙ্গীত শুনিয়া, 
সিদ্ধার্থ নিত্য নূতন প্রেমলীলা অভিনয় কবিতে লাগিলেন। রাজ! 
শুদ্ধোধন আশ্বস্ত হইলেন । 

কিন্তু রসনাপ্রিয় মধুব রসেও পবিতৃপ্ডি দোষ আছে। অধিক নিষ্ট 
খাইলে “সুখ মরিয়া” যায়। “একঘেয়ে” জীবন অনেক সময়ইে বিরক্কি- 
কর। বিলাস-তৃপ্ত সিদ্ধার্থের মনে নগরভ্রমণের বাসনা জাগিল। গৃহ- 
কোণবাসী পুত্রের নগর-ভ্রমণের আকুলতা দেখিয়া, রাজা সম্মতি না দিয়া 
থাকিতে পারিলেন না । স্থির হইল পরদিন কুমার নগরভ্রমণে বহির্গত 
হইবেন। যুবরাজ দর্শনের ভবিষ্যৎ আশায় নগরবাসী নরনারী আনন্দে 
উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহাবা উৎসবে আয়োজন করিতে লাগিল। 
প্রত্যেক গৃহদ্বার পল্পব-কুস্থমহাঁরে শোভিত হইল। জলধারাসিক্ত রাজ- 
পথে শ্দীপবৃক্ষ” প্রোথিত হইল । হৃন্দ্যাবলীর শীর্ষদেশে গীতবর্ণের পতাক! 
উড়িল। ভাস্কর নৈপুণ্যের আদর্শ তোবণ স্তম্তে__রস্তাতরু ও জলপুর্ণ 
ঘট স্থাপিত হইল । নগরবাসীগণ নগরসজ্জার ক্রুটী করিল না। 

উষালোক প্রদীপ্ত শোভনস্ুন্দবর প্রভাতে, সারথি ছন্দকের সঙ্গে, 
সিদ্ধার্থ নগরভ্রমণে বহির্ঠত হইলেন্স। কপিলবস্ত সেদিন দ্বিতীয় অলকা- 
পুরী । সিদ্ধার্থ যে যে পথ দরিয়া! যাইতে লাগিলেন, দেখিলেন-__সর্বব্রই 
নয়নরঞ্জন সুন্দর দৃষ্ঠ, সর্বত্রই স্থথম্বাচ্ছন্দের নির্মল চিত্র বিচিত্রত। বধূ 


জনন চির 


নাট্যশালা হঈন্ে উখিত নাবীকগেব বন্দনাগীতি সিদ্ধার্থকে সন্বদ্ধনা কবিল। 
গ্রজাগণেব প্রঞুন মুখ- বাজকুমাবেব কাছে নন্দনেধ ছবি আঁকিয়। দিল । 
বড মাণায়, বড আনন্দে, সিদ্ধ।থ তাভাব ভ্রমণ শেষ কখিলেন। 

অপবাহ্ন উত্তীর্ণ গ্রাম দেখিয়া কুমাবেব আদেশে ছন্দক গ্ৃহাটিমুখে 
বখেব গিি ফিবাউল | ঠিক সেহ সমযে, শব্ধ সাদ্ধা প্ররুঠিব ক্রোডে, 
সংসাণ ভাডনায় মন্মাভত এক জবাজার্ণ কুৎসিৎ মুন্তি সিদ্ধার্থেব সন্মুথে 
উপস্থিত হইল । সেই দত্তহীন, লোলচন্ম পলিত কেশ পবলোকেব যাত্রী, 
কবধৃত দণ্ডেব উপব দেহভাথ অতিকষ্টে বক্ষ কবিয়া, একমুষ্টি উচ্ছিষ্টেব 
আশার দ্বাবে দ্াবেো ফবিয়া হতাপপ্রাণে অবসন্ন দেহে বাজবুমাঁবেব কাছে 
ভিক্মাৰ আশায় আপিয়াছিল। বৃদ্ধেৰ সেই বীভৎস মৃত্তি দেখিয়া সিদ্ধার্থ 
ছন্দককে জিজ্ঞাসা কবিলেন,_-“সাবথি ! এব্যক্তি কে ?” 

ছন্দক বলিল,--প্গ্রাভে। । এ একজন বুদ্ধ ।” 

সিদ্ধার্থ আবাঁব জিজ্ঞাসা কখলেন--প্ছন্দক ! ইহাব এ ধশ। কেন ?” 

ছন্দক বলিল--প্জব! খাঁক্ষপী ইহাব এ দশ! কবিয়াছে, এ হতভাগ্য 
বার্ধক্যে চলৎশক্তি বহিত হইযাছে, তাহাই ভিক্ষা ইহাব উপভীবিকা 1” 

সিদ্ধার্থ বলিলেন, গজব! উহ্ঠাকে কেন আক্রমণ কবিল ?” 

ছন্দক কহিল,__*শুধু ইহাকে কেন, প্রাণীমাত্রকেই জবা আক্রমণ 
কবিয়! থাকে ।” 

সিদ্ধার্থ কাতব হইয়া জিজ্ঞাসী কবিলেন,__“আমাকেও কি তবে জবা 
আক্রমণ কবিবে? জবাব কবলে পাঁড়য়া আমাব আনন্দময়ী গোঁপাও 
কি এইবপ বিবূপ! হইবে ?% 

ছন্দক উত্তব কবিপ-_“হী প্রভেো ! জবাব আক্রমণ হতে কাহাবও 
পরিত্রাণ নাই |» / 

মানব দ্রেহেব পবিণাম ভাবিয়া সিদ্ধার্থ শিহবিয়া উঠিলেন! বৃদ্ধ 
ভিক্ষা পাইনা আনীর্ববাদ কবিতে কবিতে চলিয়া গেল) মেকথা সিদ্ধার্থ 


ধর্মীবতার বুদ্ধদেব 


 শুনিতেও পাইলেন ন1) তিনি তখন একমনে মানবের ভবিষ্যৎ ভাবিতে- 
ছিলেন । 
ন্নদূধ গিয়াই দিদ্ধার্থ আর এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন। সে 
একজন ঘ্থা, কিন্তু ব্যাধি বন্্রণায় তাঁতাব রক্কহীন শ্ঠাববর্ণ মুখ বিকৃত হইয়! 
পাঁডা10111 মে কি ভীষণ মৃত্তি, অফি কৌটবগত, অস্থি চর্মসার দেহ 
নীলবর্ণেধ শিরাজালে পরিব্যাপ্ত, হস্তপ্দ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছিল, 
ক্ষীণ দীর্ঘগ্বাসে পঞ্জরতটে মুহুমুহুঃ আঘাত করিঠেিল, হতভাগ্যের শীর্ণ 
গণ্ডস্থল বহিয়! মন্দ শোণিতের মত অঞ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। দেখিয়া, 
সিদ্ধার্থের প্রাণ সহান্ভূতিতে গণিয়া গেল। তিনি ছন্দককে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, প্ছনক! এ কে? দেখিতেছি যুখা, কিন্তু ইহার এমন 
ছুর্দিশা কেন ?” 
ছন্দক বপিল, “কুমার! এব্যক্তি বোশী, দারুণ ব্যাধি ইহাকে 
যৌবনেই বৃদ্ধ সাজাইয়াছে। ব্যাধি-_জীবদেহের সকল সৌনার্ধাই অপহরণ 
করে!» 
সিদ্ধার্থ সবিম্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন-_যে ব্যাধি যন্ত্রণায় মানবদেহ 
এমন বিকৃত হইয়া যায়, ছন্দক ! সে ব্যাধি কি আমায়ও আক্রমণ করিতে 
পারে ?” 
ছন্দক বলিল, পদেহ মাত্রই রোগের আশ্যস্থান, রোগ সকলকেই 
আক্রমণ করিয়! থাকে ।” 
আজন্ম সুখী সিদ্ধার্থ ব্যাধিব বিকট আদর্শ দেখিলেন। তীহার মনে 
হইল--জরার আক্রমণে, ব্যাধির তাড়নায়, মানব যখন এমন শ্্রীহীন হয়, 
তখন সংসারে সুখ কোথায়? চিস্তাকুল চিত্তে দিদ্ধার্থ পথ অতিক্রম 
করিতে লাগিলেন। সহসা! একদিকে তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। সিদ্ধার্থ 
দেখিলেন-_বস্ত্রাবৃতি কোন পদার্থ স্বম্ধে করিয়৷ চারি ব্যক্তি কাদিতে 
কীদিতে সেই দিকেই আমিতেছে। নিকটে আসিলে, দিদধার্থ ছন্দককে 


৮ জীবন-চিত্র 


জিজ্ঞাস! কবিলেন,_-পছন্দক! ইভাবা কাদিতে কাদিতে ও কি পদার্থ 
লইয়া যাইতেছে ?৮ 

ছন্দক উত্তব কবিল--প্প্রভো ইহাঁবা শবদেষ্ স্বদ্ধে লইয়া যাই- 
তেছে। মৃতব্যক্তি ইহাদেব আত্মীয়, তাই তাহাব শোকে ইভাবা 
কাদতেছে। 

সিদ্ধার্থ বলিলেন,-_”শব দেহ কি? ছন্দক কহিল,_“্প্রাণ শূন্য জীব 
দেহকে শব বলে। শবেব চৈতন্ত থাকে না, কামনাও থাকে না। 
ধী ব্যক্তিব মৃত্যু হুইয়াছে_-তাই উহাব আত্মীয়গণ উহাকে শ্মশানে 
বিসঙ্জন দিতে লইয়! যাইতেছে ।” 

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাস! কবিলেন-__-*এই মৃত্যু কি সকলেবই হয় ?* 

ছন্দক বলিল,_-“ই! প্রভু ! দ্রেহী মাত্রেবই মৃত্যু অনিবাধ্য। মৃত্যুকে 
কেহই অতিক্রম কবিতে পাবে না» 

সিদ্ধার্থ ভাবিতে লাগিলেন,__স্মানব জীবন যদি এমন ক্ষণভঙ্তুব, 
তবে এ প্রশ্বর্য্যেব প্রলোভন কেন? কেন জীব ছুই দ্রিনেব জন্য আসিয়! 
এমন নিগড বন্ধনে আবদ্ধ হয়?» 

সিদ্ধার্থের প্রাণ চঞ্চল হইয়! উঠিল। সেই স্বভাব সুন্দর হান্তোজ্জল 
মুখ, প্রলয় সহচব অন্ধকাব আসিয়া গ্রাস কবিল! এমন সময় সিদ্ধার্থ 
দেখিতে পাইলেন--পথি পার্ে--এক জ্যোতির্শয় মহাপুকষ দীড়াইয়া 
আছেন।॥ সিদ্ধার্থ সেই দেবতুল্য বপ একুষ্টে দেখিতে লাগিলেন। 
তাহাঁব পব ছন্দককে জিজ্ঞাসা কবিলেন_-“ছন্দক ! কঈটনি কে?” 

ছন্দক বলিল-_প্প্রভো ! ইনি সর্বজীবে সমদশী বঙ্গানিষ্ঠ সন্ন্যাসী । 
ংসাব অসাব জ্ঞানে--ইনি গৃহ ছাড়িয়া এই পবিত্র ধন্মা অবলম্বন 
কবিয়াছেন। ইহাব রূপগর্ব নাই,-মস্তকে স্থৃদীর্ঘ জটা, অঙ্গে ভগ্য 
বিভূষিত, পরিধানে গৈরিক বসন। ইহার বিলাস নাই, বাসনা নাই, 
ইনি ভিক্ষালৰ তণ্ডল কণাতেই পরিতৃপ্ত । প্রলোভন জয় করিয়া ইনি 
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মুক্তিব পগে অগমব হইতেছেন।” মিদার্থেব ভক্তি ভইল, তিনি সন্ন্যাসীকে 
প্রণাম কবিয় ছন্দককে বলিলেন,__“ছন্দক। এতধিনে আমাব জীবনের 
পথ দেখিতে পাইলাম মানব জীবনেৰ উপ্দেশ্ত-_আম্মহিত ও পবহিত 
সাঁপন কা, ভাঁষ ।__মানুষ কেন সন্নাপী ভয় না_-» 

সিদ্ার্থ বাটীতে ফাবিগা আসিপেন। কিছ্ন বাস্তবের উজ্জল আলোকে 
তাহাব কাঁমনাময় উন্্রধন্গ জন্মেব মন মুছ্যা গেল। সিদ্ধার্থ অতিকষ্টে 
বিহাব ভবন উপাস্তত হইলেন। পবিপুর্ণ যৌবন ভাব লইয়া প্রেমময়ী 
গোপা-তীাভাব ও শীক্ষা কিতোঁছিল। সিদ্ধার্থ মেই উত্কণিতা। তক্ণীব 
প্রতি ফিবিযাও চাঁহলেন না, নীববে গৃহে প্রবেশ কবিলেন। স্বামীর 
ভান দ্বেখিয়া, যুৰতীব সেই বুভূক্ষিত শ্বদ্র বুকখানিতে, প্রেম সহচর 
অভিমানের উদ্নয় তইল। বিশাখ ভবনে সে নশিতে আব সঙ্গীতের 
মুচ্ছরনা ফুটিল না, গোপা জানি না, নগব ভ্রমণে গিয়া, জবাব্যাধি 
মৃতু সঙ্গুল স*সাবেব জীবন্ত শিত্র দেখিয়া, তাহাব ক্নাণীব কি অন্তুত 
পবিবর্তন হইয| গিয়াছে । দম্পঙাব উচ্ছধাস তবঙ্গিত হ্দয়েব মধাস্থলে, 
্বর্মণ্ডেধ মধ্যে বহগ্তময় ছাঁগপথে মত--কি একট। নৃশন জিনিষ সহস। 
আম্ম প্রকাশ কবিযাছে ! 


(৪ ) 


সিদ্ধার্থ সববদাহ অগ্ত খনন্ব। হাথ মন শৃন্যতায় ভবিয়া গিয়াছিল, 
তিনি জীবন পথে অগ্রপব হাব আবসব খুঁজিতেছিলেন। এই লময়ে 
_ গোপা এক পুত্রবত্ব প্রসন কখিল। সিদ্ধার্থ বুঝিলেন বন্ধনে উপব 
নু বন্ধন পডিতেছে। আব সংসাবে থাক! উচিৎ নয়। 

গভীব নিশীথে--পুববাপীগণ যখন সকলেই নিদ্রাগত -গিদ্ধার্থ 
গৃহত্যাগ কবিবাব জন্য গ্রস্ত হঈলেন। যাঁইবাব সময় এববা৭ গোপাকে 
দেখিবার ইচ্ছা! হইল। সেই শতন্থৃতি জডিত শষন মন্দিবে প্রবেশ করিয়া 


১০ অবন চিত্র 


সিদ্ধার্থ দ্রেখিলেন_-কাক কার্য খচিত গজদস্তেব পালক্কে__তাহাবি ম্পর্শ- 
পুত কোমল শধ্যায় গোঁপ! নিদ্রিতা, পার্খে প্রফুল্ল কহলাব কুস্মেব মত 
তবাহাবি ওবসজাত ক্ষুদ্র শিশুটা শইধা বহিয়াছে ! প্রজ্বলিত দ্রীপালোকে-_ 
সিদ্ধার্থ প্রাণ ভবিয়া সেই পম্থবমাব কোণে সুষমা” দেখিতে লাগিলেন, 
সেই গভীব হৃদয়ব্যাপী প্রেম-_সুগুর্তেব তবে একবাব সজাগ হইঘা উঠিল! 
তখনি বিবেক আসিযা বলিয়া দিল_-“€্রমের পিপাসা--মবীচিকাব 
নিষ্টব ছলনায় বিড়ন্ষিত !” অপবাধীব মত নতম়ুখে সিদ্ধার্থ একবাঁব 
ভাবিলেন, তাবপব হ্ৃদয়েব সমস্ত বল একত্র কবিয়া, সেই নিদ্রালস নব 
যুবতী পত্রী, অভিনন আনন্দমষ উবসজাত পুত্র, অতুলনীয় বাজ্য স্থুখ, 
ধুলিমুষ্টিব মত পবিত্যাগ করিয়া, ধীবে ধীবে গৃহত্যাগ কবিলেন। 


(৫) 
বাত্রি শেষে-এক ভীষণ কুম্বপ্ী দেখিয়া, গোপা জাগিয়া উঠিল, 
গোপাৰ আর্তনাদে সহচবীগণও শয্যাত্যাগ কবিল। গোপা বলিল-_ 
“একবাব আধ্যপুত্রকে ডাকিয়া আন”। প্রতি কক্ষ তন্ন তন্ন কবিয়! 
অন্ুগন্ধান কবা হইল-_সিদ্ধার্থকে পাওয়া গেল না। তখনি রাজাকে 
ংবাদ দেওয়া হইল। তখনও প্রভাত হয় নাই। নিদ্রাতুব নয়নে 
ব্যাকুল পুববাসীগণ চাবিদ্দিকে বাজ পুব্রেব অনুসন্ধান কবিতে লাগিল, 
গ্রাম বাসীবাও ছুন্টয়া আসিল। বাজ বাঁড়ীতে হাহাকাঁব উঠিল। রাজ! 
বুঝিলেন-দিক্ধীর্থকে আব পাঁওয়া যাইবে না। তাহাব জীবনেব সার্থক 
সাধন-_প্রলোভনকে জন্মেব মত জয় কবিয়াছে,- হৃদয়েব শোণিত ধাব! 

ঢাঁলিলেও আব সে ফিবিয়া আসিবে ন1। 


(৬) 
এদিকে সিদ্ধার্থ অনেক দেশ অতিক্রম কবিয়া বৈশালী নগবে উপস্থিত 
হুইলেন। তিনি জগতে চিবশাস্তিব উৎস অনুসন্ধান করিতেছিলেন। 


ধর্মীনমার বৃ্ধতদৰ ১১ 


যৌবনে _বার্দকোব ভয়, কাপ-ব্যাধি ভর, দেহে যম ভয়, মৃত্যুতে 
পুনর্জন্মেব ভঘ , মানব জীবন ইন্দিয় বহ্ছিণ ইন্ধন জগতে শান্তি কোথায় ? 
কিন্ু এই অনিত্য স*সাবে নিত্য পদার্থ কি কিছুই নাই, দেহছপণ কবিয়াও 
কি প্রক্ত শান্তি পাইব না ?_-সিদ্ধার্থ চিন্তানলে দগ্ধ হহতে লাঁগিলেন। 
প্রথমে শাস্বব প্রতি তীহাধ দৃষ্টি পতিত হহল। পিথার্থ_বেদক্ক উদর্ক 
ও 'অলর্কেণ কাছে বেদ শিক্ষা কবিলেন, অডাব পর্ডিতেব শিষাত্ব স্বীকার 
কবিয়া সমগ্র হিন্দু শান্ম অধ্যয়ন কবিলেন। কিন্তু কৈ? তাহাব পিপাসা 
তো মিটিন না, আকাজ্ষাবও নিণুত্তি হইল না। অতৃপ্ত হৃদয়ে, সিদ্ধার্থ 
খাজ গৃহাভিমুখে যাত্রা কবিলেন। 

বাজগৃহেব সন্নিহিত কোনও তপোঁবনে কদ্রক খধিব আশ্রম ছিল। 
পিদ্ধর্থ কদ্রকেব শিষা হহপেন। সেখানে যোগ শাস্ত্রের উপদেশ লাভ 
কবিয! উকাবস্ব গ্রামে গিযা তপশ্তবণে প্রবত্ব হইলেন। এই সময়-_ 
কৌন্ডিল্য প্রভৃতি গঞ্চ সন্ন্যাসী তাহাব শিষাত্ব গ্রহণ কবিল। পঞ্চ শিষ্য 
সহ সিদ্ধার্থ গয়াধাষে উপস্থিত ভইলেন। 

পবিত্র গয়াধীমে এক বিশাল বটবৃক্ষ তলে সিদ্ধার্থ মহাধ্যানে নিমগ্ন। 
শিষ্যগণ বীবাসনস্থ গুকর্দেবেব সেই খু আয়ত ম্পন্দ বঠিত দেহ রক্ষা 
কবিতেছিল। এই ভাবে ষ্টবর্ষ অতীত হইল, তবুও তাহাব টৈতন্ত হইল 
না । দূর দুবান্তব হতে অসংখ্য নরনাবী সেই সমাধিমগ্র যহীপুরুধকে 
দেখিতে আদিল। সকলে সবিশ্ময়ে দেখিল কি অপূর্ব তাপস মুস্তি। 
ফুল্প বাজীব বক্ত পাণি যুগল অক্কোপবি ত্তান ভাবে স্থাপিত, ্রতঙ্গ রহিত 
নিশ্চল, চক্ষু নাসাগ্রে নিবিষ্ট , সে দেহে জীবনেব চিহ্ন ও ছিল না। সে 
ৃন্তি যেন দৃষ্টি ক্ষোভ বহিত জলধব কিবা তবঙ্গ ভঙ্গ হান মহাসাগব। 

সিদ্ধার্থের এই সমাধি অবস্থাব সাঘৃশ্ত কুমাবসম্ভবে দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। যোগমগ্ন মহাপুকষ দেখিলে, মদন তাহাকে বেগ দিতে ছাড়ে না। 
মার (মদন) সিদ্ধার্থেব তপোধিদ্ব কবিবাব জন্ মায়াকন্তাগণের সঙ্গে 


১২ জী'ক্ন চিএ 


পরামর্শ ববিল। ভাঁব, ভাব, প্রলোভন, সম্মোহন, বশীকবণ একে একে 
সমস্ত অস্্ইই পবিভ্যাগ কিল, কিন্ধ কিছুতে কিছু হল না। সে অপুর্ব 
সংগ্রামে মাবেব সকণ শক্তি সিদ্ধাথেব মহাশক্তিব কাছে অপদস্থ হহছপ। 
সিদ্ধার্থেব উপব লোকের শ্রদ্ধ।-শ্ি শত গুণে বাঙল। 

ছয় বংসব পাব শিদ্ধার্থেব ধ্যান অর্গ ভইল। অনাশাবে ত্াভাৰ 
শবীব এত দুর্বল ভইয়াছিশ থে একধিন নধাতীবে বেঁডাইতে গিবা তিনি 
মুঙ্ছিত হুহয়। পভিয়া যান । সেই সময় স্জাত৷ নায়ী কোনও দয়াবতী 
মহিল! পিদ্দার্থেব হুশ্রুধা কবেশ, শুজাতাপ্রদত্ত পায়স ভক্ষণ কবিয! 
সিদ্বাণ সমস্ত ভন। 

এ »ারু মনের বলে বাজকুমীবেব সেই সুখলালিত কোমল অঙ্গে 
সকল ৩৬প,/ক*  অণাযাসে সভিশাছিল। অযাচিত জল ও চন্দ্রবশ্মি 
পা কানা দর্থ আবাব সমাধিমগ্র হইলেন । এইবাব তাহাব কানন! 
“স্‌ *৯5 1 তীভাব সমস্ত বাসন! নির্বাণ লাভ কবিল, সিদ্ধার্থ মুঞ্তি'ব 
পথ দ্রেখিতে পাইলেন। আত্মা শ্ববপ নির্ণয়ে সমর্থ হইয়া, বৈশাখী 
পুণিমায় সিদ্ধার্থ “বুদ্ধত্ব' লাভ কবিলেন। ক্রমে তাহাব ষঠী সংখ্যক 
শিষ্য জুটিল, জীবনুক্ত মহাপুক্ষ-__শিষ্যসভ ধর্ম প্রচাব কার্ষ্যে-_-ঘেশে দেশে 
ভ্রমণ কবিতে লাগিলেন । 

ভাঁখতবাসী কঠোব শাস্বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্ট/ কবিতে- 
ছিল,--ঠিক সেই সময় তাহাদের শ্রবণবিববে সিদ্ধাথেব অমূল্য উপদেশ 
প্রবেশ কবিল। সিদ্ধার্থের নব ধশ্ম__বেদপন্থাব অসম্পূর্ণত। দেখাইয়! 
দিয়া জগৎবানী নবনাবীকে মুক্তিব প্রলোভনে আপনাব কোলে তুলিয়! 
লইল। বুদ্ধদেব সকলকেই বুঝ।ইলেন-__প্ধম্মে বাহিক অনুষ্ঠান, প্রাণ- 
শূন্য । গ্রাত সান কবিধা, মন্ত্র পড়িয়া, বেণী সাঞ্জাইয়া, পশু বলি দিয়া, 
মানুষেব ধন্মযাজনা হষ ন!। ধন্ম_-আর্থোৎকর্ষসাধনে, ধর্ম-দয়াবৃত্তিব 
পবিচাঁলনে, সদ্দ্টি, সৎসন্কর্ন, স" বাক্য, সন্বাবহাব, স€্ুপায়ে জীবনধারণ, সৎ 


ধন্মা তার বন্ধদেখ ১৩ 


চেষ্টা, স*্স্মুনসি, মম্যক সমাধি, এই অষ্টবিদ স্টপাষেই মানব ধন্মপথে অগণৰ 
হইতে পাবে 1” 

তখন ছাঁকতঠৈব নগবে নগাব, গুহ গুতে ধ্বনিত ভঈণ-দঅভিৎনা 
পবামা বন্ধ: । বুদ্ধণ্দবেব শিষাগণ শবীন উৎসাহে আযাধশ্মেৰ ডিও 
সম্গ্রাম আবন্ত কিল । সমাঞ্জে হুণস্থুন পড়িয়া গেল। বৌদ্ধপন্মীগণ 
দেশে বিয়া ব্াইতে লাগিল--**বেধ অভ্রান্ত নয়, অনাদিও নয়। 
দেধদেদীব উপাননান্ন মুক্তিলাভ হষ না। ঈশ্বব শ্বয়ং কর্ম্ফিলেব বাতিক্রম 
কবিতে সমর্থ নেন । ধন্ম-_পবোপকাবে, ধর্ম আহ"সায়।” 

এই মন্ত্রে মুগ্ধ হয! পতাভ শত সহজ নবনাখী পৌদ্ধধন্ম গ্রভণ কবিতে 
ল[গিল, প্রাচীন সনাতন ধর্ম পবিতাগ কবিয়া অনেকেই বুদ্ধদেব শবণা- 
গত হইল। প্রব্ল পবাক্রম ভূপতিগণকেও বুদ্ধদেব স্ব্ন্মে দীক্ষিত 
কবিলেন। বাজ! বিশ্বিমাব বৌদ্ধ হইলেন, প্রলাবা বাজৃষ্টান্তেব অন্ুদবণ 
কবিল-_সমস্ত আর্ধ্যাবর্ভে বৌদ্ধপন্ম বদ্ধমুণ হইয়া! পড়িল। বুদ্ধশিষ্যগণ 
সমস্ত জগৎকে শূন্য পদার্থে গপবিণত কবিলেন। ভাবতে জাতিবিচাঁব 
তিবোহিত হইল । 

এইবাব বুদ্ধদেবেব পিতৃদর্শন কবিবাঁব ইচ্ছা হঈল। বহুকাল পবে, 
বুদ্ধদেব শৈশব স্বপ্ন ভিত জন্মভূমি অভিমুখে যাত্রা কবিলেন। সিদ্ধার্থের 
আগমন সংবাদ পাইষ! নগবে তুমুল কোলাহল উথ্থিত হইল। 

সন্ধ্যাসীবেশে বুদ্ধদেব পুবি প্রবেশ কবিলেন। পুরমুখ দর্শনে শুদ্ধোদনেব 
পূর্বশোক উলিয়! উঠিল। গোপা ছিন্নমুখ লতিকাব ন্যায় পতিব পদ- 
প্রান্তে লুটাইয! পড়িল। সদ্ধার্থ-_সহ্ধন্মিণীকে সান্তনা কবিয়া বলি- 
লেন,_”গোপা ! আব কীদিও না, তুমি আমাব সহধশ্মিণী, আমার 
জীবনেব মহাত্রতে তুমি কি সহায় হইবে না?” 

শ্বামীব আজ্ঞায় গোপ! সন্ন্যাসিনী সাজিলেন। কোমল শিবীষ কুম্থুদে 
পতন্রীব পদ সংস্থ্ট হইল। গোপা _নিজহন্তে ভ্রমবক্ৃষ্চ কুর্চিত কেশ 
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কলাপে জটা রচনা করিয়া, বিশীর্ণ বানু প্রকোষ্ঠে অক্ষস্থর বাধিলেন। 
তৃণময় কাকী, রত্ত মেখলার স্থান অধিকার করিল। গোপা বসন ছাড়িয়া 
বন্ধল ধারণ করিলেন। | 

সিদ্ধাগের সপ্তমপর্যীয় পুত্রও পিতৃধর্থ্ে দীক্ষিত হইল। এই সময় 
ত্সথাস্থ্য শুদ্ধোদন প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার মৃতার পর পুরবাগিনী 
রমণীগণ অঙ্গযাস গ্রহণের স্বল্প করিল। এই সকল রমণী লইয়! বুদ্ধদেব 
স্ত্রী ভিক্ষুণীর দল গঠিত করিলেন। গোপা এই নারীদলের নেত্রী হই- 
লেন। 

পঞ্চ-চত্বারিংশ বৎসর দেশে দেশে ঘুরিয়া ধন্্বগ্রচার করিয়া বুদ্ধদেব 
অশীতিতম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এইবার তিনি বুঝিলেন-__তাহার 
কার্ধা শেষ হইয়াছে। সিদ্ধার্থ কুণীনগরে গমন করিয়া সমস্ত শিষাকে 
আহ্বান করিলেন। তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়! বলিলেন__প্বৎসগণ | 
আমার আসন্ন কাল উপস্থিত। আমার মৃতার পর ধর্ম ও নিয়ম যেন 
তোমাদের নেতা হয় 1” 8 

এ জগতে ইহাই তীহার শেষ উপদেশ। কৃশী নগরেই, সেই আদর্শ 
ব্রহ্মচারী, মানবের ক্ষুদ্র অহমিক! মন্ুযান্ধে পরিপুষ্ট করিয়া, ভক্তগণের 
অশ্রুতে অভিষিক্ত হইয়া মহানির্বাণ লাভ করিলেন। | 

বুদ্ধদেব ভারতের গৌরব, ভারতের শিক্ষক। তিনি চলিয়া গিয়াছেন, 
কিন্তু তাহার কীন্তিকাহিনী এখনও ভারতের নগরে, কাব্যে, পুরাণে, 
ইতিহাসে, তাআ্রফলকে, শিলা লিপিতে, বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। 


ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য 


[ শহরের জীবনী, সময় নিরূপণ, তদীয় 
ধর্মমত ও উপদেশ ) 


সে অনেক দিনেব কথা। বেদ পন্থাৰ বিবোধী উদাব সাম্য পপৌদ। 
ধর্ম”__তথন বিরুত হইয়া পড়িয়াছিল। 

সিদ্ধার্থ গৌতম তাহাঁব মহাসাধনাব শীলধন্ঘ্ম হইতে ঈশ্ববকে নিবা" 
কত কবিয়াছিলেন, তাই জ্ঞানজ্যোতিঃ সমজ্জল বৌদ্ধধম্মেব ভিন্তিব মূল 
শিথিল হইয়াছিল, এতদিনে সেই স্থদাকণ কঠোবতাব ভীষণ প্রতিক্রিয়া 
আবন্ত হইল! সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচণিত হইল। ব্রাঙ্গণ কর্তৃক 
পবিগৃহীতা। বেষ্তা, “বধৃ”__সন্মান পাইয়া অবগ্তঠণবতী অন্তঃপুবচাবিণী 
সাজিয়৷ ব্রাহ্মণীব মত সকলেব শ্রন্ধাব পাত্রী হইলেন! সামান্য প্রজা 
হইতে মহাবাজ| পর্যন্ত, সকলেই বিলাসে মগ্ন! বাজ মন্ত্রীর উপক 
বাজ কাধ্যেব ভাঁব দিধা, নিশ্চিন্ত মনে অন্তঃপুরেব কর্তব্য পালন 
কবিতে লাগিলেন । অপখানেব ভয়ে, মনঃগীড়ায়, আত্মগোপনে ছলে, 
অনেকেই “মাথা মৃডাইয়া” শ্রমণ সাজিতে লাগিল । মধুমাসে, মধুসথাব 
প্রতীপে, দক্ষিণ পবনে, বকুল সৌরভে, কুলবধূব বন্যত্বে পোষিত 
মান শিথিল হইয়া পড়িল; কন্মনি্ পুরুষ আলস্তপবতন্ত্র হইয়া তরুণী 
ও বাঁরুণীব সেবায় আত্ম সমর্পণ কবিল! ঘবে ঘবে নৃত্যগীত আর 
“মদনোৎসব”। স্বরং রাজ্যেশ্ববী, প্রাসাদেব প্রমোদবনে-রক্তাশোক 


১৬ জীবন চিত্র 


তক্মূলে পুঙ্স চন্দন দানে কুন্ুমাধুধেব পুণাঁ কবিঠে শিখিলেন | 
বৈবাগোব পভানে নবনাবীব মনোবুত্তি অনেকটা চাপা ছিল, চবিত্রেব 
পে দঢতা খিলাসেৰ শ্বাত ভাসিয়া গেল। সংস্কন্ত নাটক আদিবস 
প্রলান হউযা উঠিল। শৌদ্ধপন্কাব *সণ্যম শিক্ষা” যথেচ্ছাচাবে পবিণত 
হইল। পবাশ্ত উচ্চ জ্বলতায়_-খপুচবিতার্থ প্রবৃণ্থকে সকলেই উপাসনা! 
কখিতে ভাগিল। মানুষ, অন্গবে বাহিবে এতদূব শীনিি পৰায়ণ হইয়! 
উঠিল, যে বাঁভীবো কুল ব হল না, ্রীল বহিল না, লৌদ্ধ াপালিকেব 
নিক কপটাচাবে দেশ কীপিতে লাগিল? প্রতিশহেব প্রাণ হইতে 
সবলা কলনাবীব নম্মভেধী অভিশাপ আব নিবীহ গ্ুহস্থেখ বুক ফাটা হাঠা- 
কাব উখিত তথা না স্তকতাবপ মগ্ভাশাপেব মহা প্রায়শ্চিত্ত আবস্ত হইল | 

বৌদ্েবা জাতিন্চদ মানিত না। পথমে এই ঘটন! লইয়াউ ক্রাক্গণ- 
সমাজে আন্দোলন উপন্সিত হইযাণ্ছল। তাহা পব, যখন ত্রান্গণেব! 
শুনিলেন_-যে শুদকে তাভাবা শান্ম অনপিকাবী জ্ঞান কবিতেন-_ 
সেই শৃদ-সমাঙ্জে বৌদ্ধগণ অণলীলাক্রমে পবিব্র শাস্ত্র প্রচাব কবিতে 
বসিল, তখন তীহাঁবা অস্থিব হইয়া পড়িলেন। সযত্ব-বচিত দর্গম-শাস্ত্র 
দুর্গ মধ্যে শদ সমাগত ধেখিয়। ব্রাহ্মণ সমাজ মন্দ্মাহত হইল । ভাঁবতব্যাপী 
সমাজ বিপ্লবের ইহাই প্রথম হুত্রপাত। 

ঘোবতব পবিশ্রমেব পব, প্রাণী মানেই যেমন কিছুকাল বিশ্রাম 
কবিয়া শন্ষি সঞ্চয় কখিয়া লঘ, বৌদ্ধধন্মেব প্রশ্াবে, কিছুদিন মৃতবৎ 
নৈশ্চষ্ট থাকিয়া, আর্য সমাজও «মনি ননশক্তি সঞ্চষ কবিল। কুমাবিল 
ভট্ট প্রমথ নৈয়ায়িক, দার্শনিক, মীমাংসক পণ্ডিতগণেব প্রবল উদ্যমে, 
ভিন্দুধর্ম আবাব নৃতন বেশে সাজয়া, বহু পৌদ্ধণচহ্ন অঙ্গে খাবণ কবিয়া 
মাথ! তুলিখাব উপক্রন করিল । 


*্ধ। জ।বণী' ও “মুচ্ছকটিব'- মে সঃযেব সম জচিত্র। 
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ভাববসী তথন বিষম বিএত। একধিকে বিদেশীব ভাবত প্রাবে 
শেখ উদ্যোগ, অন্যদিকে বিধন্মীৰ প্রবল উতৎপীভন ! কিন্ত বিদেশীব 
আক্রমণ অপেক্ষা, বিধন্সীব আক্রমণই তখন অধিকতব আশঙ্কাঁব কাৰণ 
ইইঘা উঠিএ। সর্বত্যাণী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়কে বাজ্যপালনেধ ভাব দিয়, 
নিজের হস্তে ধম্মপালনেধ ভাব লইযাঁছিলেন। এইবাব সেই ভাব- 
গহ়ণেৰ যোখ্াভা দেখাইপাব শুভ অবসব উপস্থিত। পঞ্চনদবাসী ক্ষত্রিয়- 
গণ-_অস্থধাবণ কবিয়া বিদেশীব নুঝধ দষ্ট হইতে ভাপতকে বক্ষা কবিবাব 
উঠগ্চাগ কাঁবতেছিলেন, এইবাৰ মগধ, কানাকুঞ্জ গ্রক্ততি নগবে বেদজ্ঞ 
নান্ষণণ্ণ শান্ত ভন্মে ল্রা বিধন্মী বেপ্ধ মত থগ্নে প্রস্তুত হইতে লাগিলে। 

ভাবত [পের এই কেন্স্থলে-জাতীয় জীবনের এই সঙ্কটময় 
সন্ধিশ্েত্রে-এক দৈবণক্কি সম্পন্ন মভাপুকষেব আবির্ভাব হইল । বৌদ্ধ- 
বশগ্মব উচ্ছেদ সাধন কিয়া বিপন হিন্দুপশ্কে বক্ষা কবিনাব জন্য--ঠিক্‌ 
এই মময়ে ভগঝান্‌ শহ্ববাচার্ধা জন্মগ্রহণ কৰিলেন। 

আবভাব অর্থে যদি যুগোপযোগী চবম উন্নতিব অবতাবণ হয়, তবে 
শঞ্তবাচাষ্য শঙ্কবেব অবতাঁধ ! এমন অদ্ভুন্ঠ জীবনী, এমন আত্মোৎসর্গেব 
চবম আধর্শ, এমন অমাগুষিক প্রতিভা বুঝি আব কোনও দেশে কেহ 
কখনও দেখে নাই । 

ইউখোণীয প্রত্রতন্ববিদূগণেব মতে শঙ্কবাচার্ধা ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রাছৃভূতি 
তইয়াছিলেন। আমাদেব দেশেব কেভ কেহও এই মতাবলম্বী। পাশ্চত্য 
পঞ্িতিবা শক্ষবেব মময় নিবপণ কবিতে গিয়া যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ 
কথিসাদছন, তন্মধো নিষ্নলিখিত শ্্লেরকটাই প্রধান_- 

“নিধিনাগে ভবহন্ব্দে বিভবে শঙ্করোদয়ঃ । 
কল্যব্ে চন্দ্রনেত্রাঙ্ক বহ্যাব্দ শিবতামগাৎ ॥” 


এই পনিধিনাগে ভবহ্থাবে” অর্থে ৩৮৮৯ কলা বুঝায়। স্ুতবাঁং 
ইভা ৭৮৮ খুং অবই বটে। কিন্তু শঙ্কবাচার্ধ্য প্রতিষ্ঠিত "্দাবদামঠে 


৯৮ জীবন-চিত্র । 


আচীর্ধযপবম্পবায় যে তালিক! পাঁওয়! যার, তাহাতে ভগবাণ্‌ শনক্করাচার্যোর 
জীবনের ঘটনাবলী সমস্তই লেখা আছে। এ তালিকার মতে-_দ্যুধিষ্টির- 
শকে ২৬৩১ বৈশাখ শুরু পঞ্চম্যাৎ শ্রীমচ্ছঙ্করাবতারঃ।” এই যুধিষ্ঠির 
শক-কল্যব্ধেরই নামান্তর মাত্র, কেবল ৬৫৩ বৎসরের পার্থকা। অতএব 
শঙ্কর ২৬৩১ কলাব্দে অর্থাৎ খুষ্টজন্মের ৯৬৯ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়! 
ছিলেন। এমন জীবস্ত প্রমাণকে অগ্রাহ্ কবিয়া পাশ্চাত্য পশ্তিতগণ' 
কেন যে তাহাদেব আনুমানিক প্রমাণের বলে শঙ্করের আবির্ভাব কাল 
নিৰপণ করিয়াছেন, তাহ! আমাদের বুদ্ধির অগমা । 
(8 

সে দ্বিন ভূত চতুর্দশী । বারিকল্লে(ল মুখর! নর্ম্দার পুণ্য পুলিনে, 
এক প্রগাঢ় জনতাময় শিবমন্দিরে, অনেক রমণী একত্রিত হইয়াছিল । 

সকলেই শিবপুজা! কধিয়! জন্মসার্থক করিতে আসিগাছিল, নারীগণ 
শঙ্করের চরণে আপনাঁপন অভীষ্ট কামন! কবিতেছিল। পুরোহিত ভক্তের 
শ্রদ্ধার উপহার দ্রেখপর্দে নিব্দেন করিতেছিলেন। সোপানোপরি 
দীড়াইয়। এক অপামান্ত হ্ন্দরী_-অটল 'মগ্রহে পুজ। দেখিতেছিলেন । 

ক্রমে পুজা শেষ হইল, সমাগত রমণীগণ শঙ্কবের কাছে মনোঁমত 
বর প্রার্থনা কবিয়া একে একে মন্দির হইতে নিজ্ঞান্ত হইলেন। সেই 
অসামান্য সুন্দরী তথনও দাঁড়াইয়া আছেন দেখিনা! পুবোহিত জিজ্ঞাসা 
করিলেন,--পকিগো ! সকলেই চলিয়া গেল, তুমি যে গেলে না? 
তোমার কি পুজা হয় নাই?” পুবোঠিতের কথায় রমণীর চমক ভাঙ্সিল, 
রমণী বস্ত্র প্রান্ত হইতে কতকগুলি বিন্বপত্র বাহির করিয়া শিবের চরণে 
উপহার দ্বিলেন। পুরোহিত বলিলেন,__“তোমার যদি কিছু কামনা! 
থাকে, এই বেল! ঠাকুরকে বল। ত্বামি এখনই মন্দিরের দ্বারবন্ধ করিয়া 
চলিয়৷ যাইৰ।* রমণী বপলিলেন,-“আমি আর কি চাহিব প্রভো ! 
আমি শিবের মত সন্তান চাই,--ঠাকুর কি আমাব প্রার্থন! পুর্ণ করিবেন?” 


ভগবান শঙ্কবাঁচাধ্য। ১৯ 


ঠিক সেই সময় মন্দিবাধিষ্ঠিত পাষাণময় লিঙ্গদর্তি কপি্ী উঠিল। 
পুবোহিত সবিশ্ময়ে দেখিলেন,_বিগ্রহ তইতে এক অপূর্ব জোতিঃ 
বহ্র্গত হইয়৷ সেই সাক্ষাৎ কোমলতা ও পবিত্রতাব জীবন্ত প্রতিমা 
বমণীব চাক অঙ্গে ষেন তাডৎপ্রবাহে বহিয়া গেল! বমণী ভূতাবিষ্টেব মত 
ভয়চকিত ভ্রুতপদে মন্দিবেব সোঁপান অতিক্রম কবিয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত 
হইলেন। হাব সর্গিণীবা অনেক পূর্বেই বাঁটা চলিয়া গিয়াছিল। 
বমণী একাঁকিনীই বাঁটা চলিলেন। তখন ধুসবাঞ্চল! সন্ধ্যা ুন্দবী, 
উজ্জল তাবকাব টীপ পবিয়া দবীবে ঘীবে ধখাভলে নামিঙেছিলেন। 
বমণী আব বিলম্ব কবিলেন না, সাহসে ভব কবিয়া চলিলেন। সেই 
তকচ্ছাঞা ঘন জনমানধশূগ্ঠ নিস্থন্ধ অল্পষ্ট গ্রান্যপথে--তাহ।কে ভবস! 
দ্িবাখ আব কেই ছিল না। 
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বমণীব নাম__বিশিষ্টাদেবী। তীহাব বাটী কেবল প্রদ্দেশেব চিদগ্বব 
গ্রামে । বাটীতে বমণী একাকিনীই থাকিতেন, দ্বিতীয় অভিভাবক 
কেহই ছিল না। স্বামী আছেন, কিন্তু জ্ঞাতি বিসঘ্বাদে বিত্ত হইয়। 
মনেব ঢঃখে তিনি বিদেশবাসী। 

শন্কব বিশিষ্টাব প্রার্থন। শুনিষাঁছিলেন। অন্পদিনেব মধ্যেই বিশিষ্টাব 
গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। স্বামী বাটীতে নাই, বিশিষ্টাকে সন্তান 
সম্ভাবিতা বুঝিয়া প্রতিবেশনীগণ কাণাঘুষ৷ আবস্ত করিল। কেহ কেহ 
ম্পষ্টতঃই সেই উন্ুক্ত নীলাধ্ঘবেব ন্যায় নির্মাণ চবিক্রে কলম্ক আবোপণ 
কবিয়! বিশিষ্টাকে ত্বণা কবিতে লাগিল। 

পত্বীব গর্ভসংবাঁ শ্রবণে, ব্রাহ্মণ গু্মনে বাটা আলিলেন। "পঞ্চামুত' 
*দোহদ'-_নিয়মকর্ম সমস্তই হুইল। প্রতিবেশিনীগণেব অহা বিদ্ধপ 
ব্যন্গের মধ্যে, মিথ্যা কলক্কে মর্থব্যথিতা বিশিষ্টা, পুণ্যাহ বৈশাখের উঠ 


২০ জীীবন-চিত্র 


শুনল পঞ্চমী তিথিতে এক সর্ধস্থলক্ষণাক্রান্ত সর্বাঙ্গন্ন্দব পুত্র প্রসব 
কবিলেন। সন্তান পাইয়া! স্বামী স্ত্রীর আব আনন্দেব লীমা বহিল না। 
যথাবিধি জাতকর্ন্ম সম্পন্ন হইল । স্ুতিকাগৃহেই সেই ক্ষুদ্র 1শশুব ক্ষুত্র 
মুখখানিতে কি এক শাশ্বত ধ্যান ধাবণাব অন্তমুর্থী ভাব-_অপাথিব 
সৌন্দধ্যে সগৌবনে কুটি উঠিয়াছিল । ব্রাহ্মণ বুঝিলেন - এই শিশু 
হইতেই একদিন তাহা বংশের গৌববভাতি ভবিষ্যত্তেব প্রসন্ন আকাশে 
বিপুল উল্লাসে প্রীত হইয়া! উঠিবে । শঙ্কবেব প্রসাদ পুত্রেব জন্ম, 
ব্রাহ্মণ পশঙ্কর” নামেই নবকুমাবেব নামকবণ কবিলেন। 

যথাসময়ে শঙ্কবের জন্মপত্রিকা প্রস্তত হল, ব্রাঙ্মণ দেখিলেন-_পুত্রেব 
পরমাযু অষ্টমবর্ষ পধ্যন্ত । বাত্যাবিতাড়িত বেতসেব স্তায় দম্পতীব হৃদয় 
কীপিয়! উঠিল। জ্যোতিষীগণ--গ্রহশাস্তিব ব্যবস্থা করিলেন । 

মহাপুক্ষষগণেব বালালীল! প্রায়ই অলৌকিক ঘ»নাময়ী হইয়া থাকে । 
শঙ্করাঁচার্ধ্য অতি শৈশবেই অলোঁকসামান্ত প্রতিভাব পবিচয় দিয়াছিলেন। 
একবৎসর বয়সে তাহার বর্ণ পরিচয় হয়, ছুই বৎসব বয়সে মাতৃমুখে 
পুরাণ-প্রসঙ্গ শুনিয়া, পুবাণ পাঠে তাহাব আগ্রহ জন্মে। তৃতীয় বর্ষে 
পদ্দার্পণ করিয়া শঙ্কব পিতাব কাছে শান্ত্রপাঠ আবন্ত কবেন। এই তৃতীন্ন 
বৎসর বয়সের সময়েই শঙ্কবেব পিতৃবিঝোগ হয়। 
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পতিবিয়োগে বিশিষ্টাদেবী বড়ই বিপদে পড়িলেন। আশ্রয় তরুহীন 
লতিকার মত তাহার জীবন শঙ্কটসম্কুল হুইয়৷ পড়িল। প্রতিবেশীদের 
সকল ছেলের চেয়ে শঙ্কর মেধাবী, .অনেকেরই তাহাতে হিংসা হইল। 
পরশ্রীকাতর জ্ঞাতি শক্রগণ সুযোগ বুঝিয়া বিধবার বিপক্ষে দাড়াইলেন। 
শঙ্করের মুখ চাহিয়া অনাথ! সকল উৎপীড়ন সহ! করিতে লাগিশেন । 


ধী "৪ 
ভগান্‌ প্বাচার্যা লহ ১০১৪, 


০1৮12৮৯, 


,বিশিষ্টা জানিতেন-__তিনি বমণী, সহিষ্ণুতাই রমণীর রা রর্দনী জননীর 
জাতি, জগতে তাই রমণীব কর্তবাই সর্বাপেক্ষা গুরুতর» “ ' চি 

এদিকে পুবাণাদি শাস্ত্র পাঠ কবিয়৷ শঙ্কবের জানা এ 
গ্রবলভাব ধাবণ করিল। বালক বেদপাঠেব জন্য বড়ই ব্যাকুল-হুলের্ন। 
কিন্তু যজ্ঞস্থত্র ধাবণ না কবিলে তে বেদপাঠে অধিকাব জন্মিবে না। শঙ্কব 
বিশিষ্টাকে মনেব কথ! জানাইলেন। বিশিষ্ট! শঙ্কবের উপনয়নের উদ্ভোগ 
কবিতে লাগিলেন। যেখানে যত আত্মীয় ছিল, অভাগিনী একে একে 
সকলেরই শরণাপন্ন হইলেন, কিন্তু হায়! কেহই অনাথাব কা'তরেক্তিতে 
কর্ণপাত করিল না । সকলেই বণিল,_-পতুমি সমাজপতিতা, তোমাদর 
সাহাধ্য করিয়া কে পতিত হইবে?” সমগ্র কেরলগ্রদেশে--অসংখ্য 
ব্রাহ্মণের মধ্যে কাহার প্রাণ অনাথার দুঃখে করুণার হইল না। 

এই সময় শঙ্কর একদিন শৈশব সহচরগণের সঙ্গে খেল! করিতে- 
ছিলেন। এক বিশাল প্রান্তে, মৃত্তিকান্তপের উপর শু পত্র সঞ্চয 
করিয়া বালকগণ তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিল। অগ্নির উত্তাপে 
সহমা সেই মৃত্তিকাব গ্,প হইতে এক মহামর্প বহির্গিত হইল। দংশনের 
ভয়ে বালকগণ পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় শঙ্কর ক্ষিগ্রহস্তে 
সেই উর্ধধফণ বিষধরকে ধরিয়া! দুবে নিক্ষেপ করিলেন। বালকগণ 
আবাব খেলায় মাতিল। 

একজন পথিক দূরে দীড়াইয়। এই ব্যাপার দেখিতেছিলেন। শঙ্করের 
সাহস দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন, শঙ্করকে একটু তিরস্কারও করিজেন। 
বলিলেন,__*বালক! এমন কাজ কখনও করিও না, সাপটা যদি 
কাঁমড়াইত তখন কি করিতে ?” 

শঙ্কর উত্তর দ্রিলেন,-গ্দাপ কামড়াইলে আমি অবশ্যই মরিতাম, কিন্ত 
আমার এই সঙ্গীগণ সকলেই ত পরিত্রাণ পাইত। আপনার প্রাণ 
"ছল যদি অপরের প্রীগরক্ষা হয় সে কাজ করা কি ভাল নয়?” 


২২ জীবন-চিত্র 


বালকের সুখে এই জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া পথিক অবাক হইলেন, 
শঙ্কবের পরিচয়ও লইলেন। খেলা সাঙ্গ হইলে বালকগণ বাটী ফিরিল। 
পথিক শহ্কবের সঙ্গে বাটীতে উপস্থিত হইয়া বিশিষ্টাকে বলিলেন,__“মা ! 
আমি একজন শাস্তরজ্ঞ ব্রাহ্মণ, আমি তোমাব শঙ্কবের কণে ষজ্ঞন্ুত্র পরাইয়া 
দিব। আমি একাই হোতা, আঁচার্যা ও তন্ত্রধারক হইব ।” বিধবাব প্রাণ 
ক্লতজ্ঞতায় ভরিয়! উঠিল। তিনি ভক্তিভবে আগন্তকেব পদধুলি লইলেন। 

কল্যব্দের ২৬৩৬ শকে, চৈত্র মাসেব শুরু নবমী তিথিতে শঙ্করের 
উপনয়ন হইল। পথিক নিজে সমাজপতিত হইয়াও শঙ্ষরের বেদাধ্যয়নের 
পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। 

সেই সময় গোবিন্দ শ্বামী নামক একজন বেদপাবগ ব্রাঙ্গণ ছিলেন, 
শঙ্কর সেই মহাপ্রাণ গোবিন্দ স্বামীর শিষ্যপ্ব স্বীকার করিলেন। শঙ্কবেব 
একাগ্রগামী শরের মত শ্মরণশক্তি দেখিয়া, গোবিন' বুঝিতে পারিলেন-__ 
এই ক্ষুদ্রবীজই অচিবে শাখাপত্র-বহুল বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হইবে। 

আচার্যোর অনুমান ব্যর্থ হইল না। অল্পদিনের মধ্যেই বেদ রহস্তেব 
মণ বুঝিয়া শঙ্কর ব্রহ্মদ্বৈত মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। শঙ্করের ধারণা 
জন্মিল-_সংসারাপেক্ষা সন্ন্যাসধর্মই শ্রেষ্ঠা। সন্গ্যাসী হইয়া তাহাকে 
সংসারবাসী নরনারীর মুক্তিপথ দেখাইয়৷ দিতে হইবে। 

এই সময় আর একটী আশ্চর্য্য ঘটনা! ঘটিল। একদিন শঙ্কর জননীব 
সঙ্গে ন্ম্দায় নান করিতে গেলেন, কিন্তু জলে নামিবামাত্র এক ভীষণমুন্তি 
কুস্তীর আসিয়! শঙ্করকে আক্রমণ করিল। শঙ্কর চীৎকার করিয়া 
উঠিলেন। বিশিষ্টার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, তিনিও কাঁদিতে 
লাগিলেন। ঘাটে তখন অনেক লোক স্নান করিতেছিল, শহরকে 
উদ্ধার করিতে কেহই অগ্রসর হইল না উন্মা্দিনী বিশিষ্টা-_-আপনিই 
জলে বণপ দ্বিলেন, কুস্তীর তখন শধরকে গভীর জলে লইয়৷ গিয়াছিল। 
শঙ্কর মাতাকে বলিলেন,__দমা | কেন বৃথা চেষ্টা করিতেছ ? জাজ 


ভগবান্‌ পঙ্কবচার্ধ্য ২৩ 


আমার নিশ্চয় মৃত্যু। আমার পরমাযু৮ বৎসর মাত্র, আজ সেই অষ্টম 
বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে ।” 

বিশিষ্টা,উন্মাদ্রিনীৰ মত চীৎকাব কবিয়! বলিল,_-পকে আছ, আমাব 
শঙ্কবকে রক্ষা! কব, )মামাব প্রাণ লইয়া আমার শঙ্কবকে রক্ষা কর,__৮ 
কু্তীরের মুখে যাইতে কেহই অগ্রসর হইল না। শঙ্কবকে জলমগ্ন প্রায় 
দেঝিয়! বিশিষ্ট। আবার চীৎকার করিয়৷ উঠিলেন,_ভগবান্! আর কি 
কোনও উপায় নাই ?” নদীপুলিন হইতে সহসা ক্্দযন বলিয়। উঠিল__ 
“উপায় আছে যদি তুমি শঙ্কবকে সন্াদ ধর্মে অনুমতি দিতে পার, 
শঙ্কর কুস্তীরগ্রাস হইতে যুক্তি পাক্টবে।” বিশিষ্টা বলিলেন --৭শঙ্কর 
“সন্ন্যাসী হউক, তবু তো সে আমার বাঁচিয়। থাকিবে, তাহাই আমার 
সাত্বনা। শন্ব্ সননযাম়ী হুউক-_আমি অনুমতি দিতেছি ।” 

তখনই সেই তটগ্লীবিনী নন্মর্দার চঞ্চল বঙ্গ আরও চঞ্চল হইয়! 
উঠিল, একট! তরঙ্গের আোত 'আসিয়া শস্কবকে কুলে তুলিয়া দিল । বিশিষ্ট! 
হারানিধিকে কোলে লইয়া গৃহে আপিলেন। 

২৬৩৯ রুণ্যাব্ধ কান্তিকের গুরু একাদশী তিথিতে মাতৃপদরেণু নাইয়া, 
আচার্য্ের অনুমতিক্রমে শঙ্কর কাণীষাত্র! করিলেন। বিশিষ্ট বারণ 
করিলেন নাঁঁ-কেবল মন্্ম শোঁণিতের মত ছুই বিন্দু উত্তপ্ত অঞ্র অভাগিনী 
মাতৃহৃদয়ের নিঘ্ধারুণ বেদন! জানাইল। পুণ্যতূমি জন্মভূমির শাস্তি-শীতল 
ক্রোড় হইতে সম্পূর্ণ অপরিচিতের মধ্যে আপনার আমন পাতিয়া লইবার 
জন্য -শঙ্কর যে অবসরের অন্বেষণ করিতেছিলেন, এতদিনে তাহার লে 
অভিলাষ পূর্ণ হইল। বালক শঙ্কর একাকী-_সেই যৌদ্ধ-প্লাবিত ভারত- 
বর্ষে, দেশব্যাপী বদ্ধমূল কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে দাড়াইযা, আপনার কর্পক্ষেত্র 
অভিমুখে অগ্রপর হইলেন । 

। বিশ্বেশ্বরের লীলাভূমি বারাণসী ধামে উপস্থিত হুইয়! লন্বর প্রথথেই 
*ন্জপুকূর্ণিকা' ঘাটে স্নান করিলেন, ্গান করিয়া বিশ্বেশ্বর ও ব্রাপুর্ণার 


২৪ জীবন চিত্র 


মন্দিখাভিমুগে চলিলেন। এই সময় এক বীভৎসমূর্তি ত্বণিত চগ্ডাল 
তাভাখ পথবাধ কবিল। চগ্ডালেব সঙ্গে চাবিটী কুকুব, পাছে চগ্ডাল ও 
কুক্কুবম্পার্শ অশুচি হইতে হয়, এই ভয়ে শঙ্কব চগ্ডালকে সরিয়া যাইতে 
বশিলেন। কিন্তু চণ্ডাল পথ ছাডিল না। নীচ ব্যক্তিব স্পর্ধা দেখিয়া 
শঙ্কব তুদ্ধ হইলেন। সন্নাপীব সেই বিশাল চক্ষুদ্বয় মধ্যাহ্ন মার্ভগ্েব মত 
দীপ্ত পভায় জলিয়! উঠিল। তখন চগ্ডাল আচার্যকে বলিল,“তুমি না 
তত্বজ্ঞানী? তুমি আমায় অপবিত্র ভানিতেছ ; ব্রহক্মবস্তব আবাব ভেদ- 
জ্ঞান কি?” একি। নীচ চগ্ডালেব মুখে বেঘনির্ণীত তত্বকথা। 
ষডদর্শনেব বিপুল আয়তনেব মধ্যে শঙ্কব যে উপদেশ পান নাই, একটামাত্র 
মুখেব কথায় এক মুর্খ সেই মহ! সমস্তাব পুবণ কবিয়া দিল? শঙ্কব 
আব থাকিতে পাবিলেন না, ভা বমুগ্ধহ্বয়ে__আপনাব সমস্ত খিগ্ঠাভিমান, 
জ্ঞানগবিমা, ধর্ম্াহঙ্কাব বিসর্জন দিয়া, দেই চগ্ডাঁলবেশী লোৌকপাবনী 
মুস্তিব পদতলে পতিত হইলেন। শঙ্কবেব ভেদজ্ঞান ঘুচিয়া গেল। চগ্ডাল 
শিবমৃত্তি ধাবণ কবিয়! শঙ্কবকে আলিঙ্গন কবিলেন। চগ্ডাল-সহচর 
কদ্ধুর চতুষ্টয়ও চতুর্ধেদে পরিণত হইল। ভগবান্‌ শঙ্কবেব উপদেশে, 
আচার্য্য শঙ্কব-_অদ্বৈত মত প্রচাবে উদ্ভোগী হইলেন । 

শঙ্কব দেখিলেন, কাশীতে বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রতাপে হিন্দুধশ্ব বড় 
সম্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুব প্কর্্ফল-বাদ” "অদৃষ্টবাদ” 
ও "জন্ম স্তব-বাঁদ” আত্মপাৎ কবিয্াছিল, কিন্তু হিন্দুব "ক্রিয়া কাঁও* “বেদ” 
ও “পবমাত্ম তত্ব” উপেক্ষায় পবিত্যাগ কবিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম অবস্থা 
দ্েখিষা শঙ্কব এ বহস্ত বুঝিয়া লইলেন। তিনি গুগ্রাহী ছিলেন, 
তিনি অনায়াসেই বুঝিলেন_-বৌদ্ধধন্ম্ের প্রধান গুণ, উহা! সহজবোধ্য, 
হিন্দুধর্ম মত জটিল ও আপাততঃ বৈষমা জমর্থক নছে। এই গুণেই 
ভাবত বৌদধধর্শেব চিন্তাক্ষী ওারধ্য ভূলিয়াছিল। শঙ্ধব দেখিলেলং__ 
স্বার্থপবতাব কপট ব্যাখ্যা শাস্্রম্্ াচ্ছন্ন, কেহই তাহ। বঝিে 


ভগবান্‌ শঙ্কবাচার্ধয ২৫ 


গপাবিতেছে না। বৌদ্ধ শ্রমণগণ যে সকল দর্শন শাস্ত্রের স্থষ্টি করিয়াছিল, 
ক্রিয়াকা'গু-পরাঁয়ণ ব্রাঙ্মণগণ সহজে তাহা! খণ্ডন করিতে পারিতেছেন 
না। ব্রাহ্মণেব অনন্ত বসত প্রস্থ প্রতিভা তখন একেবাঁবেই অবনত হইয়া 
পড়িয়াছিল। ভাবত হইতে তপশ্চর্য্যা, ব্রহ্মচ্য্য ও পরমার্থ চিন্তা লুপ্ত 
হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তবুও হিন্দুধর্মের এত অধিক প্রভাব যে 
কিঞ্চিদিধিক সহত্র বৎসর ধবিয়া বিবাদসংঘর্ষ সহা করিয়া, বৌদ্ধধর্মের 
তুমুল তবঙ্গ সংঘাতেও তাহ! ভারত হুইতে একেবাবেই তিরোহিত হয় 
নাই। 

যেখানে বৌদ্ধধর্ম্েৰ গগনম্পর্শী বিজয় নিশান সগর্কে উড়িতেছিল, 
শঙ্কর সেই পতাকামূলে দগ্ডায়মান হইয়া আপনার কর্তব্য স্থির করিয়া 
ললেন। সে কর্তব্য__পউচ্ছেদসাধন, বৈদিক ধর্ম পুনঃ স্থাপন”-_কিস্ত 
ইহা পূর্ধে আরও একটা গুরুতর কাঁজ তাঁহাকে করিতে হইবে, 
দ্রার্শনিক মীমাংসক, নৈয়ানিক, তার্কিক, নাস্তিক সকলকেই ন্বমতে 
আনিতে হইবে। শঙ্কবের এই মহাত্রতে কাবেরী তটস্থিত চৌল দেশবাসী 
সনন্দন হস্তামলক, প্রতর্দন প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ তাহার সহায় ও সহচর 
হইলেন। তখন বারাণসী প্রতিধ্বনিত করিয়া-_“তত্বঘদি* মহামন্তর 
উচ্চারিত হইল। শঙ্করের অভ্ত.ত পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া, অনেকেই তাহার 
শিষাত্ব গ্রহণ করিল। 

এই সময় শঙ্করের জননীর মৃত্যু হয়। সংসারের যেটুকু শেষবন্ধন 
ছিল, সেটুকু ছিন্ন হইল। শঙ্কর সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির হস্তে আপনাকে 
ছাড়িয়া! দিয়া, ধর্ম প্রচারে আত্মসমর্পণ করিলেন। শঙ্করের শিষাগণ 
গুরুর সঙ্গে দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্র, কাণ্যকুজ-_ প্রয়াগ বারাণসী সমস্ত 
প্রদেশে অদ্বৈত মত প্রচার করিতে লাগিলেন। লোক পসর্ববজ্ত” বলিয়া 
শঙ্বরের পূজা করিতে লাগিল। অনেক রাজাও শন্করকে গুরুপদে বরণ 
স্মরালন। 


২৬ জীবন চিত্র 


অনেকেই বলেন-__শঞ্চব অধৈতবাদী হইয়াঁও শৈব মতেব গ্রচীবক 
ছিলেন। কিন্তু দেশ, কাল ও পাত্র বুঝিয়া, বাধ্য ₹ুইয়াও তঁহাক 
এ পথ অবলম্বন কবিতে হইয়াছিল। সমগ্র ভাবতে তখন ধ্যানমগ্ন 
বদ্ধ প্রতিষ্িত, শঙ্কব সেই প্ধযানমগ্ন বুদধমূর্তিকি” যোগমগ্ন শিবমূর্তিতে 
গবিণত কবিলেন। বৌদ্ধবিহ্াবে শিবমন্দিব স্থাপিত হহল। শঙ্কব 
ু্ধপ্রী ভিক্ণী গোপাথ সগ্যাসিী মূর্তি-_-গৌবীবপে শিবমূর্তিব বামভাগে 
বসাইয়৷ দিলেন, লোকে বুদ্ধ ও গোপাকে ভুলিয়া হবপার্কতাব জ্যোতিষী 
গ্রতিমাকে প্রাণেব ভক্তি দিয়! শ্রদ্ধা কবিতে শিথিল । 

এই সময় দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কুমাঁবিল ভট্ট নাঁমক এক মৈথিল 
ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি অসাধাবণ পণ্ডিত, অধর্মাচাব ও অনাচাব হইতে 
দেশকে বক্ষ কবিবাব জন্য বৌদ্ধধর্দব বিকদ্ধে ইনিই প্রথমে দণ্ডায়মান 
হইয়াছিলেন। শগ্বেব নিকটে, এই মীমাংসক কুমাবিল ভট্ট তর্যুদ্ধ 
পবাজিত হইলেন। দ।ক্ষিণাতাবাসী বাজা প্রজা সকলেই অদ্বৈতবাদী 
হুইয়! পডিলেন। নৃপতিৎর্গেব পৃষ্ঠপোষকতায় শঙ্কব দি্বিজয়ে বহির্নত 
ভইলেন। 

মাহ্ষ্যতি পুবে মণ্ডন মিশ্র নামক আব এক মহাপপ্ডিত ছিলেন। 
মণ্তন মিশ্র কর্মকাণ্ডেব প্রবর্তক, তাহাব বিশ্বাস ছিল--কণিতে সপ্যাস 
গ্রহণ মহাপাপ, কর্ণ হইতেই জীবেব মুক্তি হয়। শঙ্কব দেখিলেন মণ্ডন 
মিশ্রকে বশীভূত কবিতে না পাবিলে "অদৈত মত প্রচাব” সম্পূর্ণ হয় না। 
মণ্তন মিশ্র সন্যাসী সম্প্রদাধকে ঘ্বণা কবিতেন। মণ্ডল মিশ্র মন্নাঁস 
আশ্রম গ্রহণ ন| কবিলে জ্ঞানকাণড প্রতিষ্ঠা লাভ কবিতে পাঁবিবে না। 

শহ্কব সশিষ্য মণও্মিশ্রেব উদ্দেশে মাহ্য্তী পুব যাত্রা কবিলেন। 

সেদিন মণ্ডনেব পিতৃপ্রান্ধ। ঘটনাচক্রে শঙ্কবও মাহ্ষ্যতিপুবে 
উপস্থিত হঈলেন। মিশ্র বড় পাকা লোক, পাছে পিতৃকর্ষেৰ কোংও 
বিদ্ত সংঘটন হয়, সেই ভয়ে তিনি বাটীৰ দ্বাববন্ধ কবিয়া পিডৃশ্রান্ধ করি 


ভগবান শঙ্কবাচাধ্য ২৭ 


ছিলেন। শক্কবও ছাঁডিবাঁব পাত্র নহেন, মিশ্রেব মনোভাব বুঝিয়! শঙ্কব 

প্রাচীব উল্লঙ্ঘন কবিয় মিশ্র ঠাকুবেব প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন । শ্রাদ্ধ- 
ক্ষেত্রে সন্ন্যাসীব আবির্ভাব অমঙ্গলন্ূচক, স্ৃতবাং এই মুগ্তিতশিবঃ 
সন্ন্যাপীব অতর্কিত আগমনে উগ্রস্বভাব মিশ্র বিশ্মিত ও জুুদ্ধ হইলেন। 
উভয়ে বীতিণত বাগযুদ্ধ আবন্ত হইল। মিশ্র বপিলেন,_-“কম্মকাঁওই 
মুক্তিব পথ”, শঙ্কব বলিলেন,_-“জ্ঞানকাণ্ডই উৎকষ্৮”। এই তর্কযুদ্ধে 
শক্কব মিশ্রেব বিুষী পত্রী উন্য় ভাঁবতী দ্বেবীকে মধাস্থ মানিলেন। শ্থিব 
হইল যদ্ি মিশ্র পবাজিত হ'ন-_তীহাকে সন্ন্যাস ছাড়িয়া আবাব সংসাবে 
গ্রবেশ কবিতে হইবে। 

বিচাঁবে মিশ্রেব পবাজয় হইল। অনুতপ্ত মিশ্র জ্ঞানকাণ্ডেব প্রশংসা 
কিয়! শঙ্কবকে গুক বলিযা শ্বীকাৰ কর্বিলেন। শঙ্কবেব জয়ধ্বানতে 
মাহ্ষ্যেতী পুব প্রতিধবনিত হইল । মিশ্র দণ্ড কমণুলু লইয়া সন্ন্যাসী 
সাজিলেন। স্বামী গুহ পবিত্যাগ কবিতেছেন, মিশ্রেব সাধবী পত্তীব তাহা 
সহ হইল না। তিনি শঙ্কবকে বলিলেন,-স্তী স্বামীব অর্দাঙ্গিনী, আমাৰ 
ত্বামী পবাজিত হইলেও তীহাব অর্ধাঙ্গ এখনও অপবাজিত; আমার 
বিচাঁবে পবাঁজিত কবিতে না পাঁবিলে, তৃমি আমাব স্বামীকে লইয়া 
বাইতে পাবিবে না” শঙ্কবও সতীব কথা ঠেলিতে পাঁবিলেন না । 

দিথ্বিজয শঙ্কব আজ বড বিপন্ন, সন্ন্যাসী হয়! আজ তাহাকে রমণীব 
সঙ্গে বিচাঁব কবিতে হইবে! আন্য কেহ হইলে, সন্াসীব "্জ্রীলোকের 
সহিত কথোপকথন নিষিদ্ধ” বলিয়া মিশ্রপত্ীকে নিবস্ত কবিতে পাবি- 
তেন। শঙ্কব তাহা! পাবিলেন না। যিনি বিশ্বপৃঙ্য ব্রাহ্মণ হইয়। 
চগ্ডালেব চবণে আকুলতায় অশ্রু ঢালিয়৷ আপনাব ভেদবুদ্ধি ও আমিত্বেব 
ভিমান বিসর্জন দিয়াছিলেন, সেই মহাপুকষের অসঙ্ধীর্ণ হৃদয়ে কি স্ত্রী- 
পুরীষেব ভেদজ্ঞান স্থান পায়? শঙ্কব দিচাবে প্রবৃত্ত হইলেন। এই- 
বখানই শঙ্কবের শক্ববস্ব, মহতেয় মহত্ব। 


২৮ জীবন চিবর 


মিশ্র-পত্তী প্রশ্ন করিলেন, _“কামকলা কর প্রকাব? তাহাদেব আধাঁবই 

বাকি?” সন্ন্যাসীব প্রতি সংসারিণীব কি অপুর্বব প্রশ্ন! এইবপ পুর্ব্ব- 
পথের স্থষ্টি না করিলে কি বিশ্বজনী শঙ্করকে পরাজিত করা যায়? শঙ্কব 
ব্যাকুল হইয়া এক মাপের সময় চাহিলেন, বলিলেন-_পগৃহধর্্মে আমি 
অনধিকারী,_দেবি! আমি রতি শাস্ত্রের রহস্ত জানিয়৷ আসিয়া তোমার 
প্রশ্নের উত্তর দ্িব।” 

শঙ্কর-_-যোগবলে অমরক নৃপতির মুতদেহে প্রবেশ করিলেন ; শিষ্য- 
গণ পর্বতগুহায় তাহার পরিত্যক্ত দেশ সযত্বে রক্ষা করিতে লাগিল। 
রাজদেহ ধারণ করিয়া, শঙ্কর রতি-রহস্ত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
রাঁজ-সংসারের বিলাঁস-ন্থ প্রখর্যের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াও-_শঙ্কর 
কেমন উদাসীন ! সুন্দবীব স্থকোমল স্পর্শে-সে শরীরে তো শিহরণ 
উপস্থিত হয় না । তরুণীর ঈষচ্চঞ্চল কটাক্ষে শঙ্কব তো ব্যথিত হয় না! 
রাঁজমহিষীগণ রাজার এইরূপ ব্যবহারে ছঃখিত, পুববাসিগণও বিরক্ত । 

এদিকে নির্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, তবুও গুরুদেব প্রত্যাবর্তন 
করিলেন না। শঙ্কবের শিষ্যগণ উদ্বিগ্ন হইলেন। নিভৃতে রক্ষিত 
শঙ্করের শবদেহও বিকৃত হইয়া আসিতেছিল। শিষ্যগণ পরামর্শ করিয়া 
অমরক রাঁজার ভবনে উপস্থিত হইল, দেখিল,--০সই নির্পিপ্ত সন্ন্যাসী 
রমণীকুলে পরিবৃত হইয়া মদনোদ্দীপক সঙ্গীত শুনিতেছেন। শিষ্যগণ 
দুর হইতেই তখন সেই রাঁজরূপী আচার্ধ্কে মোহ-মুদ্গরের শ্লোক 
শুনাইল। সে স্বর শঙ্কর চিনিতে পারিলেন। ইঙ্গিতে শিষ্গণকে 
বুঝাইলেন, ণ“চল-_আমিও যাইতেছি।” সহসা রাজদেহ রমণীগণের 
অলক্তরাগ-রঞ্জিত নূপুর শিঞিতি চরণতলে লুটাইয়া 'পড়িল। রাজভবনে 
ক্মাবার হাহাকার উঠিল। 

উভক্ন ভারতী দেবী প্রশ্নের উত্তর শুনিরা স্বামীকে আর গৃহে রাব্থিতে 
গারিলেন না। 


ভগবান শঙ্কবাঁচার্য্য ২৯ 


শঙ্কবেব অমানুষিক শক্তি দেখিয়! অল্পদিনেব মধ্যেই তীহাঁব সম্বন্ধে 
কত অন্তত জনশ্রুতি নান! দেশেব লোকের মূখে পল্লবিত হইয়া উঠিল। 
বৃদ্ধা জননীব ন্নানেব স্ুবিধাব জন্ত তিনি নর্দা নদীকে আহ্বান কবিয়া- 
ছিলেন। তাহার বেদান্ত ভাষ্যেব ঝাখ্যা শুনিয়। সাক্গীৎ নাবাঁয়ণেব 
অবতাব ব্যাসদেবও চমত্কৃত হইয়াছিলেন। ভাবতেব সর্বদেশেব সর্বব 
শ্রেণীর পণ্ডিতগণণকে বিচারে পবাস্থ কিয়া তিনি কাশ্মীবেব *সাবদা- 
পীঠে* উপবেশন কবিয়াছিলেন। এমন উচ্চ সম্মান লাঁভ কবিয়াও 
শঙ্কব গর্বিত হ'ন নাই। সাবদাগীঠে বসিয়! শঙ্কব বলিয়াছিলেন--“এত 
দিনে মায়েব কোলে স্থান পাইলাম |” 

শঙ্কবেব ধর্মমত বেদান্তেব উপব স্থাপিত। এখনও ব্দবিকাশ্রমে, পুক- 
ষোত্তমে, দ্বাবকায়-_শঙ্কব-গ্রতিষ্ঠিত চাঁবিটী মঠ বর্তমান আছে। অনেকে 
বলেন,--শঙ্কব নূতন কিছু বলেন নাই। এ কথা সত্য হইলেও, অবশ্য 
বলিতে পাবা যায় যে, পূর্বাচাধ্যগণ তাহাদেব কাধ্যেব যেটুকু অসম্পূর্ণ 
বাখিয়া গ্রিয়াছিলেন, ভগবান্‌ শঙ্কবাচাধ্য তাহা সম্পূর্ণ কিয়! গিয়াছেন। 

শঙ্কব যেখানে যাঁইতেন, লোকে তীহাকে সমার্বেব সহিত অভার্থনা 
কবিত। শঙ্কব বাজহস্তে ভিক্ষা গ্রহণ কবিতেন না, ক্ৃষকেব গৃহ হইতে 
ভিক্ষান্ন সংআ্রহ কবিতেন। শঙ্কবেব আবির্ভাব কালে ভাবতে অসংখ্য 
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাশ্রম ছিল, সেই সকল আশ্রমে কেবল ব্যভিচাব ও অনাচাবের 
অনুষ্ঠান হইত। আশ্রমের অধিকাবীগণ কাপালিক, বাঁজীকবণ, শ্তস্তন, 
বশীকবণ, বসায়ন, মাঁবণ, উচ্চাটন, সম্মোহন এই সকল তান্ত্রিক বিদ্বার 
সাহায্যে তাহাঁবা লোকচক্ষুব সম্মুখে শত শত ইন্ত্রজাল বচনা করিত। 
উষ্ণ হুবাব সহিত সন নিহত শিপ্ুব উত্তপ্ত শোঁণিত মিশ্রিত কবিয়া, তাহা 
পান ববিয়! কাঁপালিকগণ কুলকাঁমিনীব সর্বনাশ সাধনের জন্য শরীবে 
পাঁপব বল মঞ্চ কবিত। শঙ্কবই এই বি্লাট অত্যাচার দমন করিয়া 
ছিলেন। 


৩৩৩ জীবন চিত্র 


শঙ্করকে কেহ নিজগৃহে 'আহারের নিমন্ত্রণ করিলে তিনি বলিতেন,_ 
আমায় যদি খা ওয়াইতে চাও, আপনার খাঁও, আর অভুক্তকে ডাকিয়া 
খাওয়াও, তাহা হইলে আমার পরিতোষরূপে আহার কর! হইবে ।» 

শঙ্কর ভিক্ষাযাত্রায় বহির্গত হইলে শিষ্যগণ বপিয়াছিল,_-“আপনি 
প্যাইবেন না, আমরাই আপনাব আহার্ধ্য আনিতেছি।” শঙ্কর হাসিয়! 
উত্তর ধিতেন--“আমাব চলৎশক্তি আছে, আমি অনায়াসেই দ্বারে দ্বারে 
ঘুবিতে পাবিব। কিন্তু বাহার! গতিশক্তি-হীন, তাহারা যেন তোমাদের 
প্রসাদে বঞ্চিত ন! হয় ।» 

শহ্কবকে কেহ আতিথ্য গ্রহণেব অন্থরোধ কবিলে, তিনি বলিতেন,-- 
“আমায় অত যত্র কব কেন? আমি ভিক্ষালন্ধ তণ্ড,ল প্রান্তরে পাক 
করিয়া ভোজন করি, রাত্রে বৃক্ষমূলে;নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাই। যদ্দি কোনও 
[বিপন্ন তোমাদের ছারস্থ হয়, তাহাকে তোমর! আস্তা দিও ।» 

পাঠক ! দেখুন--ধর্্ন তত্বের__নীতি তত্বের যাহা কিছু উচ্চ প্রশস্ত, 
ও জ্ঞান গর্ভ--তাহাই আমরা শঙ্করেব মুখে শুনিতে পাই। 

হায়! আজ আর সে শঙ্কর জীবিত নাই, বছুদ্দিন হইল কেদারনাথ 
তীর্থে__তন্ুত্যাগ করিয়া তিনি লোক চক্ষুর অন্তরাল হইয়াছেন। কিন্তু 
তাহার গ্রন্থাবলী এখনে! আমাদিগকে স্মরণ করাইক্সা দিতেছে--কি 
দৃঢ়তায়, কি সাহসে, কি পাণ্ডিত্যে, কি সর্বত্যাগী পণে, আধ্য শক্তির নব 
অভ্ু্থানের দিনে-_শঙ্করাচাধ্য, নায়ক হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত মহাপুরুষ। 

শহ্করের পিতার নাম শিবগুরু। শঙ্করের জন্ম সময়ে- রবি শেষে, 
মঙ্গল মকরে, এবং শণি তুলারাশিতে ছিলেন। 

শঙ্করের ধর্মমত 
১। শঙ্কর ব্রন্মশক্তি শ্বীকার করিতেন, শক্তিকে উড়াইয়! দেন নাই। 
২। শঙ্কর পরিণাম বাদ্‌ ও বিবর্তবাদ্দ উভয়ই গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ 





জয়দেব গোস্বামী 
(১) 


বঙজদেশে, বৈষ্ণব ধর্মের প্রথম প্রবর্তক-_পণ্তিতবব জয়দেব গোস্বামী । 
সমাজ ও সময় লইয়া কবি, জয়দেব বাঙ্গালীব প্রথম কবি। বঙ্ষেব 
স্বাধীনতাব সায়ান্ে, অধঃপতিত বাঙ্গাঁলীব অলস জীবনে, কৃষ্ণ প্রেমেব 
পৃত ধাবা ঢালিয়া-_বিলাদিনীব অভিসাব গাহিতে জয়দেবেব জল। 
জয়দেবেব কাব্য-_সংক্ষু আত্মাব নিবাশ নিশ্বাস। কিন্তু এ সকল কথ। 
বলিবাব পূর্বে, বৈষ্ণব ধর্ম্েৰ উৎপত্তি স্দ্ধে একটু সংক্ষিপ্র ইতিহাঁস 
গুনাইতে চাই । নহিলে, আপনাব! জয়দেবকে ঠিক চিনিতে পাবিবেন না। 
বেদেব 'পবমাত্মা+__-বৌদ্ধযুগে 'আদিবুদ্ধ” হইয়া পডেন। বৌদ্ধগণ 
বেদেব "প্রজাপতি স্থষ্টিব” উপাখ্যান গুপিও ক্রমে ক্রমে আত্মসাৎ করিয়া 
লইলেন, তাহা হইতেই বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্খ, এই ব্রিমৃত্তি বৌদ্ধগণ কর্তৃক 
রূপাস্তবিত হয় । 
তাহাব পর শক্কবাচার্যেব অবির্ভীব কাল। তিনি খোদ্ধমত খশ্ডন 
কবিলে, ভাবতে বৈদিক ধন্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। লোকেব আবার 
পুবাতিন ধর্শে অন্বাগ জন্মিল। এই ম্পুবাতন* কথা অপত্রংশ 'পুবাখ 
হইতেই '“পুবাণ” নামেব উৎপত্তি। ভারতে পৌবাধিক যুগ আগ 
হইল। আধ্যগণ 'পুবাণ শাস্ত্র বচনা কবিতে লাগিলেন। দবুদধণ নধর 
ও "সংঙ্খ” সৃষ্টি কর্তা, পাঁলন কর্তা এবং লয় কর্তা সাজিয়া, ব্রহ্মা বিষু। ও 
মহেশ্বব নামে বিখ্যাত হইলেন। তিনে এক, একে তিন, এই পিদুস্িধ 


৩২ জীবন-চিত্র 


আধার “আদিবুদ্ধ” বেদেব পরমাত্মার সঙ্গে, স্থুদক্ষ যৈজ্ঞানিকের পাঁক! 
হাতে বাসায়ণিক স'যোগে মিশ্রিত হয়! এক হইলেন ! বেদের সেই 
পুরাতন পবিষুঃ” নামেই তাহাব নাঁমকবণ হইল। কিন্তু বৈদিক বিষুঃ 
আর পৌবাণিক বিষুণ--নামে এক হইলেও, উভয়েব বিস্তর গ্রভেদ রহিয়া 
গেল। বৈদিক বিষণ “নিরাকাবত্ব” ছাড়িয়া, পুবাঁণে সাকার হইলেন। 
সাধুদের পবিন্াণ, দুষ্কতি দমন ও ধর্ম সংস্থাপণের জন্ত, মানবের মঙ্গল 
মুহুর্তে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, তিনি মানব কে পঁপতা+ এবং মানবীকে 
“মাতা” বলিয়া তাহাদের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। মানব ধর্মী বিষ্ণুর 
প্রণয়িনী বাঁ সঙ্গিনীও জুটিয়া গেল! 

বৌদ্ধ শাস্ত্রের মতে-_«বুদ্ধদেব এক জন্মেই "বুদ্ধ হইতে পারেন নাঁই। 
তাহাকে মত্ত, কৃর্ম্ম, বরা প্রভৃতি অশেষ যোনি ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। 
শেষ জন্মে--সিদ্ধার্থ গৌতম রূপে তিনি *নির্ববাণের পথ দেখিতে পাইয়া- 
ছিলেন।” বুদ্ধের এই জাতক উপাখ্যান অবলম্বনে, হিন্দুরা বিষুুকেও 
মত্স্ত কৃর্মাদি অবতারে পরিণত করিলেন। শঙ্করাচার্ধা, বুদ্ধ ও গোপার 
সন্ন্যাস মুর্তিকে প্হরপার্ধতী নামে” জাহির করিয়াছিলেন। অনেকের 
চক্ষে সপ্ন্যাীর কঠোর শ্রীহীন মুর্তি ভাল লাগিল না। পৌরাণিকগণ 
বুদ্ধ গোপার” প্শ্্্যশালী সংসার-মূত্তিকে প্লঙ্গ্মী নারায়ণে” পরিণত 
করিলেন। বুদ্ধ পাছে সন্ন্যাসী হইয়! যাঁন--এই আশঙ্কায় অসংখ্য তরুণী 
রূপসী, লতার স্তায় সহ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া, শিরীষ স্ুকোমল 
বাহুর প্রেম পুলফিত-গায় আলিঙ্গন পাশে তাহাকে বাধিয়] রাখিয়াছিল। 
এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া, বিষুব প্রাঁসলীলা” রচিত হইল। বুদ্ধ, 
গোঁপার সঙ্গে বিহার করিয়াছিলেন ; গোপা” অর্থে “গোয়ালার মেয়ে 
বুঝায়__পুরাণে গোপা ব্র্জ গোপিনী হইলেন ;--গোঁপ৷ ও বুদ্ধের বিহার 
শ্রীকুষ্ণের “গোপিনী-বিহার, বলয়! প্রচাবিত হইল । 

এই সময় এক রসজ্ঞ পণ্ডিত প্বরহ্মবৈবর্ত পুরাণ” লিখিত নারাঁয়ণের 
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প্রধান শক্তি লক্ষ্মাকে বাধারূপে কল্পনা করিয়া, তাহাকে শ্রীরষ্ণেব বাষে 
বসাইয়া দ্িলেন। এইরূপে বঙ্গে প্রথম বৈষ্ণব ধর্ম স্থাপিত হইল । 
শক্কবেব সময়েও অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী গ্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া, 
ব্যভিচাবেব কলুষ-শ্রোতে "গা" ভাঁসাইয়া দিয়াছিল। হুযোগ বুঝিয়া, 
তাগাবা সকলেই বৈষ্ণব ধরন অবলম্বন কবিল। শঙ্করেষ 'অদবৈতবাদ" 
“কামিনী কাঞ্চন-বিরোধী কঠোব সন্যাস__-অনেকেবই ভাল লাগে নাই। 
বৈষ্ঞবগগণ যখন “দ্বৈতবা্ প্রচাব কবিলেন, তখন অনেকেই উদার 
ধন্মমত বলিয়৷ বৈষ্ণব ধণ্ম গ্রহণ কবিল। যে সক অস্ত্যজ জাতি 
বৈদিক দ্বিজাতির শ্রেণীতে স্থান পায় নাই। বৈদিক ব্রীক্মণগথ যাহা- 
দিগকে আত্তবিক দ্বণা কবিতেন-_-এই মন্্াস্তিক উপেক্ষায় মন্্মাহত হইয়া, 
বৌদ্ধ শ্রমণগণেব উদ্দীব আহ্বানে যাহারা একদিন বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় 
লইয়াছিল, তাহাব! সকলেই দলে ভিড়িঘ্া' “বৈষ্ণব হইযা গেল। বৌদ্ধ- 
ধর্ম নীতিব কঠোব শাসনে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ প্রকাশ্তে একত্র থাফিতে 
পাবিত না । থাকিলে স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই ঘণ্ড গ্রহখ করিতে হইত,-_ 
তাহাদ্বেব লাঞ্ছনাঁব সীম! থাকিত না। বৈষ্ণব ধর্শ-_.বাধাবন্ধন বিহীন, 
বৈষ্ণব বৈষ্বীর একত্র বাঁস- ধর্নীতির প্রতিকূল নহে। রমনীর গ্রালো- 
ভনের একট! বৈছ্যতিক আকর্ষণ আছে, রমণীকে ফেন্জ্র করিয়া পৃথিবীর 
কম্মঠি উপাদান সংসারের চারিদিকে ঘুরিয়! বেড়াইতেছে। কর্পক্ষে্রে 
নারী যেমন পুরুষের সহচরী, ধর্দক্ষেত্রেও তেমনি লহধরন্বিলী। যে খর্খে 
প্রেম-প্রতিম! নারীর সঙ্গে গ্রকত্র অবস্থান করিলে ধর্ধচরণের ব্যাঘাত 
হয় না, সে ধর্মের প্রতি কাহার না সহানুভূতি জন্মে ই সাম্য মন্তরপৃত 
উদ্ধাব বৈষ্ঃৰ ধর্মে নরনারী সন্মিলনের পরিণামের নাম "হজ ছজমণ্, 
এমন 'সহজ ভজন” গঞ্থা--রক্তমাংসের ধেছে বিশেষ কাধ্যকরী। ভাই, 
লোকনিম্দার হাত এড়াইবার জন্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিজ্ষুণীগণ দলে বলে 
বৈষব হইতে লাগিল। বুদ্ধ তে! একটামাত্র মুক্কি-্-পনির্বযাণ” দিচ্ে 
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পাঁরিতেন, বিষু__সারুপা, সালোক্য, সাযুজ্য, সান্নিধ্য--এই চারি প্রকার 
মুক্তি দিতে পারেন! বিষ্ণুর চেয়ে বড় কে? বুদ্ধদেবের উপদেশ-_ 
“অহিংসাই শ্রেষ্ঠধন্মর*, বৈষ্ণব ধর্মের মুলমন্ত্র-_"জীবে ঘয়া” । বৌদ্ধগণে র 
উপজীবিবকা1__ভিক্ষা। বৈষ্বগণেবও তাই । বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্ণবধর্মে__ 
জাতিভেদ্ নাই। ছুইটাই শাণ্তিব ধর্ম ;--বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের আদর 
বাড়িল। ঙ্‌ 
দ্বাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি আরো: সুদৃঢ় হুইল। বৈষ্ণব 
সম্প্রদায় চাঁরি শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন । দক্ষিণাপথের তুল্যদেশে মধবা- 
চার্ধ্য একটী বৈষ্ণব সম্প্রদীয় গঠন করিলেন । তীহাব ধর্মীখত-_বঙ্গদেশে 
বিখ্যাত হইয়। পড়িল । ঠিক এই সময়ে বীরভূম জেলায় জয়দেব গোস্বামী 
জন্মগ্রহণ করিলেন । 

পত্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের” রাধাকুষ্ণ চরিত্র লইয়া! জয়দেব বৈষ্ণবধন্ম্ম প্রচাব 
করেন। আজিও যে বৈষ্ণব ধর্ম ভাবতের সকল প্রদেশে আদরের সহিত 
গৃহীত হইয়া আসিতেছে-_পুজ্যপাঁদ জয়দেব গোস্বামীই তাহার প্রচারক । 

অজয় নদের তীরে কেন্দুবিন্ব গ্রামে ( কেঁছুলি ) পবিত্র ব্রাহ্মণ কুলে 
জয়দেব জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতাব নাম ভোৌজদেব, মাতার নাম-__ 
বামাদেবী। জয়দেবের পিতামাতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। টশৈশবেই 
জয়দেব সংস্কত ভাষা শিক্ষা করেন; 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাঁণ” পাঠ করির! 
তিনি বৈষ্ণব ধন্দধে আসক্ত হন। রাঁধাকৃষ্চের পুজা না করিয়া তিনি 
জলগ্রহণ করিতেন ন!। সংসারের কোঁন বিষয়েই তীাহাব অনুরাগ 
ছিল না। পুত্রের ওদাসীন্ত দেখিয়! বামাদেবী জয়দেবের বিবাহ দিবার 
জন্য আগ্রহ প্রকাঁশ করিলেন। জয়দেবের রূপ ছিল, বিদ্া ছিল, পাত্রীর 
অভাব হইল না। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পরমাসুন্রী বালিকা 
কন্তা্টাকে সঙ্গে করিয়া জয়দেবের বাটীতে আঁসিলেন। জন্মদেব দ্বেখি- 
লেন--বাঁলিক1 রূপবতী বটে, দবারিদ্রজনিত প্রচ্ছন্ন বিষাদের ভাব__তাহার 
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সমূজ্ল সৌনরধ্ে কিএক রকম স্সিদ্ধ কোমলতার“ সঞ্চার করিয়াছিল ঃ 
কৈশোরের শেষ সীমায় দীড়াইয়াও বালিকা উষ্ণ-পবন-স্পৃষ্টা। মাধবী লতার 
্টাঁয় শ্লথ শোভাময়ী ! জয়ধেবের প্রাণ সহান্ভৃতিতে গলিয়া গেল। কিন্তু 
তিনি শরণাগত ব্রাহ্মণের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি 
ব্রাহ্মণকে স্পষ্টই বলিলেন _-বিবাহের পুণ্য বন্ধন তাহার মত উদাসীনের 
জন্য নহে। যে সংসারী-_-কামিনী তাহারই সঙ্জিণী, জয়দেব সংসারী 
হইতে অনিচ্ছুক। ব্রাহ্গণ অন্ত কাহাকেও কন্তা! সমর্পণ করুন। 

ব্রাহ্মণ ক্ষুপ্রমনে প্রত্যাখ্যাতা অশ্রমুখী আত্মজাকে লইয়া গৃহে ফিরি- 
লেন, তীহার বড় আশায় ছাই পড়িল। 

জয়দেবও ভাবিলেন, সংসারে থাকিলে হয় তো তীহাঁকে কামিনী 
কাঞ্চনের মায়ায় পড়িতে হইবে । সকলের অজ্ঞাতসারে, কস্থা কমগুলু 
ধারণ করিয়া জয়দেব গৃহৃত্যাগ করিলেন। 


(২) 


প্রস্ুতত্ববিদ্গণের মতে-_জগন্নাথ দেব বুদ্ধের বিগ্রহ, হিন্দুরা তাহার 
দ্াকুমুর্তিকে “নারায়ণ” বলিয়া আপনার করিয়! লইয়াছিল। জগন্নাথ বড় 
জাগ্রত দেবতা, তদীয় বিগ্রহ দর্শন করিলে জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না। 
লোকে ধনপ্রাণ বিপন্ন করিয়াও জগন্নাথ দর্শনে ছুটিত, হয়তে! দন্থ্যর নির্মম 
হন্তেই সাধকের মহামুক্তিলাভ ঘটিত। জয়দেব শ্বদেশে থাকিয়াই 
জগন্নাথের মাহাত্ব্য শুনিয়াছিলেন। বহুদিন ধরিয়া, বহুদেশ পর্যটন 
করিয়া, কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর মত জয়দেব পুরুষোত্তমে আসিয়া উপস্থিত 
হুইলেন। তীহাকে অকপট ভক্ত জানিয়া পাগারা শ্রীমন্দিরেই আশ্রক় 
দান করিল। 

দে'দিন কি একট! উৎসব ছিল। গন্ভীরনাদী বারিধি-কুলে, কৌমুদী 
প্রফুল্লা রজনীতে, পুষ্প-স্ুরভি স্থবাঁসিত আলোকোজ্জল নাট্যমন্দিরে, ' 


(তি 
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লোকাঁবগ্যেব মধ্যে বলিয়া এক সর্বাঙ্গস্ন্দবী তন্বঙ্গী গান গাঁহিতেছিল । 
জুন্দবী--বেবদাসী। যে সময়েব কথা বলিতেছি, সে সমযে প্রভৃব সেবাব 
জন্য শ্রীমন্দিবে অনেক গুলি যুবতী থাকিত। লোকে তাহাধিগকে দেবদাসী 
বলিত। দেঁবদাসীবা চিবকুমাবী থাকিত, তাহাদেব বিবাহ হইত ন!। 
দেব-প্রসাদ-লব্ধ বৃত্তি হইতে তাহাদেব ভবণপোষণেব ব্যয় নির্বাহ হইত । 

দেবদাসী বড় মধুব গাঁহিতেছিল। বুঝি তাহাব কণ্ঠম্ববে_ বৃষ্টি- 
ক্ষোভ বহিত জলধবেবব মত গন্ভীব দাকময় ভগবানের ধবনীতে ও শোণি- 
তেব স্পন্দনে তডিত্বঙ্গেব অন্কম্পন অনুমিত হন্টতৈছিল। গায়িকা 
অপূর্ব সুন্দবী! তাহাকে দেখিয়া দর্শকগণেব মনে হইতেছিব--বিশ্ব 
প্রক্ৃতিব সমস্ত সৌন্দর্য্য ষেন সেই তকণীব সুগঠিত অঙ্গে একসঙ্গে 
বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল। আব সেই অলক্ত বাগবঞ্জিত চবণযুগলেব 
স্পর্শন্থথ অনুভব কবিবাব জন্ঠ, হাঁন্তময়ী ধবিত্রী দেবী যেন সাগ্রহে বুক 
পাতিয়া দরিয়াছিলেন। যুবতীব পুণ্য তন্নুব উচ্ছ'সিত লাবণ্য, যেন সে 
যামিনীবল্লভ চন্ত্রেব স্িগ্ধোজ্ল শুত্র কিবণেব মত শ্রোতৃবৃন্দেব হ্ৃদয়-মল 
প্লাবিত কবিয়া, নিখিল বিশ্বে ছভাইয়৷ পডিতেছিল। সুন্দবীব বেশভৃষাঁৰ 
কোন পাবিপাট্য ছিল না। পবিধানে বাসস্তী বর্ণেব একখানি শাড়ী, 
কববীতে একগাছি ফুলের মালা জডানো, কব প্রকোষ্ঠে, কণ্ঠে, মৃখালতন্থ 
জড়িত কুসুম স্তবক। এই ফুলেব সাজে, পুষ্পিতা ব্রততীব মত তাহাকে 
বড় সুন্দৰ দেখাইতেছিল। শ্রোতৃবর্গ সকলেই গায়িকাৰ “তাবিফ” 
কবিতেছিলেন। কেহ তাহাব পবিধেয় শাড়ীখানিব, কেহ সেই চুর্ণকুত্তল 
শোঁভী শৈবাল বেষ্টিত প্রফুল্ল পন্মেব মত সুন্দর মুখখানিব, কেহুবা' সেই 
মূশালনিনিত স্থগোল হাত ছু'থানিব প্রশংসা কবিতেছিলেন ! সবের 
শ্রোতা বড় বেশী ছিল না। 

মর্ববথচিত দেব-মন্দিবেব সোঁপানে বসিয়া, বসিক জয়দেব--সেই 
সচ্ছন্দ পিকেব সানন্দ বঙ্কাব শুনিতেছিলেন ; আব এক একবাব সেই 


জয়দেব গোস্বামী ৩? 


আনন্দেব জনগ্িত্রী গায়িকা শ্বেদসিক্ত অনিন্দ্যসতন্্রর মুখখানি, সম্পৃহ 
লোচনে সকলের চক্ষুকে প্রতারণা! করিয়া! দেখিতেছিলেন। গোস্বামীর 
হৃদয় কঠোর বৈরাগ্যে মরুভূমির মত শুফ হইয়া! গিয়াছিল, কিন্তু তাহার 
এককোণে “ওয়েসীসের” মত একটু প্রেমের ছায়! লুক্কাগ়িত ছিল। দুর- 
শ্রুত সিন্ধুকল্লোলের ন্থায়, প্রেমবন্তার সাড়া পাইয়া আজ সেই আসক্তি 
হীঘ নীরস হৃদয়-_ছুরুদুর স্পন্দনে সহসা কীপিয়া উঠিল। জয়দেব 
আত্মহারা হইয়া, গায়িকাব বীনানিন্দিত মোহন কঠের স্তৃতিস্থচক ধন্ঠবাদ 
প্রদান করিলেন। রমণী তাহা শুনিতে পাইল। একবার মুখ তুণিয়া, 
পূর্ণোনুক্ত নয়নে স্তাঁবকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপে করিল, দেখিল_-এক 
জ্যোতির্ময় দেহ যুবা পুরুষ, তাহার গালে তন্ময় হইয়া! তাহারই পানে 
একুষ্টে চাহিয়া আছে, কিন্তু সে চাহনীতে উদ্দাম ইন্দ্িয়ের ঘ্বণিত উত্তে- 
জন! নাই। তথাপি মলয়ান্দোলিতা চণ্দন-পতার স্াক়্ তরুণী একবার 
শিহরিয়! উঠিল, কিশলয় কোমল করতল বক্ষের উপর চাপিয়! ধরি! 
যুবতী সে হৃদয়াবেগ তখনি সম্বরণ করিল। যুবতী আর গান গাহিতে 
পারিল না, তাঁহার ক্স্বরে যেন রোদনের ঝঙ্কার আসিতেছিল। লোকে 
মনে করিল গায়িক! বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রধান পা! ত্বাহাকে 
বিশ্রামের অনুমতি দ্রিলেন। অলসমস্থরগমন! সুন্দরী, সঞ্চারিণী পল্লবিত! 
লতার স্তায় আনত দেহে ধীরে ধীরে রঙ্গস্থল পরিত্যাগ করিল। যাইবার 
সময়, সোপানোপরি উপবিষ্ট জয়দেবের দিকে একবার ফিরিয়া! চাহিল, 
জয়দেব বুঝিলেন--সেই করুণ চাহনীতে, যুবতীর হদয়ের চিরসঞ্চিত 
অস্ক,ট অসম্পূর্ণ প্রেমকাহিনী নীরব ভাষায় ব্যক্ত হইতেছিল। 


(৩) 
পরদিন প্রথম হুর্ধ্যরশ্মির অরুণ-আলোকে, জয়দেব ও গাঁগিকার 
পরিচন্ধ হইল। গান্লিকার নাম পক্সাবতী। জয়দেব জানিতে পান্িলেন-_ 


৩৮ জীবন-চিত্র। 


পক্মমবতী সেই ব্রাঙ্গণেব ছুহিতা; প্রথম যৌবনে বিবাছেব আনন্দমঘ 
প্রস্তাব প্রত্যাখান করিয়া-_এই উজ্জণ স্বরণমুষ্টিকে তিনি ধূলিমুষ্টির স্ায় 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই ধুসরমবিন শশি লেখা-_-আজ পুর্ণ শশির 
প্রভা ধাবণ কবিয়াছে। জয়দেবের অনুতাপ হইল--এতদিন মায়াময় 
মানব-জীবনটা কেবল নিরর্থক স্বপ্নেই কাটিয়া গিয়াছে ! দেবদাসী 
পল্মাবতী তাহাব বৰঞ্চাহত প্রাণের জড়ত্বকে অপসাবিত করিয়া দিল। 
প্রভুর অন্ুকম্পায় জয়দেব আজ বিশ্বরাজ্যে মাথা গুঁজিবাব একটু গ্থায়ী 
আশ্রস্স খুঁজিয়া পাইলেন। পন্মাবতীকে উপেক্ষা কবিয়৷ একদিন তিনি 
ষে ভ্রম করিয়াছিলেন, তাহাঁকে ক্ষিপ্ত আলিঙ্গনে বাধিয়! রাখিয়। আজ 
সেই মহীভ্রম সংশোধন করিলেন। 

বৈষ্ণব ধর্ম হ্বদয়হীন অপ্রেমিকেব ধর্ম নহে। গোস্বামী বুঝিতে 
পারিলেন-__অনির্দিষ্ট পথে অসহায় ভ্রমণেব চেয়ে সংসাবে থাকিয়া! ধর্ম 
চর্ধ্যা করা অনেক ভাল । মিলনের মহা সাধনায়--বাঁধাকৃষ্চের প্রেমলাঁভ 
হয়। তাহার নামই “সহজ সাধন”। 

পদ্মাবতীর সরল হৃদয় এখনও শৈশবের মত নিষ্পাপ ছিল, পূর্ণ 
যৌবনেও তাহা কলুষিত হয় নাই। প্রথম দৃষ্টিতেই তিনি জয়দেবকে 
চিনিতে পারিয়াছিলেন। 

সেই দিন, সেই নির্জন সাগর সৈকতে, মুক্তালোক প্রচুর চন্দ্রাতপ 
তলে দড়াইন়া, বিশ্ব প্রেমিক জগন্নাথ দেবকে সাক্ষী কবিয়া, ভবিষ্যতের 
আশাপুর্ণ বংশীধ্বনি শুনিতে শুনিতে জীবনের পুণ্যময় অবসরে, চিরমন্ন্যাসী 
ও চিরকুমারী-_স্বহৃদয় বিনিময় করিলেন! তখন মন্দির কুটিমে আরতির 
মঙ্গল শঙ্খ বাজিতেছিল । 


(৪) 
প্রেমের মৃদু হিল্লোলে, প্রাণেশ্বরের হর্য আকুল কোমল করের রোমাঞ্চ 


জয়দেব গোস্বামী ৩৯ 


স্পর্শ অনুভব করিয়া, পল্মাবতীর কুমারী ব্রত ভঙ্গ হুইল। এজন্ত পাছে 
উতৎকলবাঁসীগণের হস্তে প্রেয়সীকে লাঞ্ছনা সহিতে হয়, সেই ভয়ে জয়দেব 
পল্মাবতীর সঙ্গে উড়িষ্যা ত্যাগ করিলেন । 

জয়দেব পূর্ব হইতেই ভিঙ্গশৃবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, পদ্মাবতী 
গতির পদধুলায় শ্তামল যৌবন ঢাকিয়া রাখিয়া ভিথারিণী সাজিয়া ভিক্ষা 
করিতে লাগিলেন । হরি গুণ গাণে, অমুতময় ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া! 
পাদপ কুটিরের পর্ণ শষ্যায় শয়ন করিয়া, ঘম্পতীর জীবন বড় সুখে কাটিতে 
লাগিল। 

নারী হৃদয়ের সমস্ত টুকু দিয়া, পদ্মাবতী স্বামীর সেবা করিতেন। 
অল্পদিনের মধ্যেই পদ্মাবতী জয়দ্রেবের জীবনের অবলম্বন হুইয়! উঠিলেন। 
পদ্মাবতীকে দেখিলে জয়দেবের মনে হইত-_কাদদ্িনী ঘন চিকুর ছায়ায় 
এ পৃর্ণটাদ কোথা হইতে উদ্দিত হুইল? জয়দেব মহাপপ্ডিত ছিলেন। 
জীবনের গভীর অকাঙ্ষা ও যৌবনের অসীম উচ্ছাস একত্র হইয়৷ তাহার 
হৃদয়ে কবিতা শক্তি জাগিয়! উঠিল । 

জয়দেব রাধাম[ধবের বিগ্রহ 'গ্রতিষ্ঠঠ করিলেন । কিন্তু তিনি দ্রিপ্র, 
মন্দির নির্মাণের ব্যয় কোথায় পাইবেন? পল্মাৰতীর পরামর্শে, অর্থ 

গ্রহের জন্ জয়দেব দেশান্তর যাত্রা করিলেন। প্রচুর অর্থ সংগৃহীত 

হইল।' রাঁধামাধবের সেবাষত্রের আর ক্রুটা হুইবে না ভাবিয়া জয়দেবের 
আনন্দের সীম! রহিল না, তিনি দ্রেশে ফিরিলেন। 

পথিমধ্যে একদল দস্থ্য জয়দেবকে আক্রমণ করিল। তাহার! অর্থের 
সন্ধান পাইয়াছিল। সমস্ত অর্থ অপহরণ কারিয়! দন্থ্যদল প্রস্থান করিল। 
পিশাচদ্ের নির্দিয় প্রহারে জয়দেব অচৈতন্ত হুইয়! পড়িয়া! থাকেন, কতক- 
গুলি কৃষক সে যাত্রায় তাহার প্রাণ রক্ষা করে। জয়দেব বহুকষ্টে দেশে 
ফিরিয়া আসেন। 

আমাদের দেশে "মুষ্টি ভিক্ষার” প্রথা বৌছ্ধেরাই প্রচলিত করিক্কা- 


৪০ জীবন-চিত্র 


ছিলেন। মুষ্টি ভিক্ষায় রাধামাধবের সেবা চপিতে লাগিল । পতি- 
পরায়ণ! প্রেমময়ী পত্বী পাইয়! জয়্ঘেবেধঘ কবিত্ব শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত 
হইল। জয়দেব বাধাকৃষ্ণের লীল! বর্ণন! কবিয়। পদ্দাবলী রচনা! কবিতেন, 
পদ্মাবতী সেই পদাবলীতে স্থুর সংযোগ কবিয়া, আপনাব শ্বভাঁব মধুব 
মোহন কণ্ঠে সেই গান দ্বাবে দ্বাবে গাহিয়৷ বেড়াইতেন। এইরূপে রাঁধা- 
মাধবের সেবা ও উভয়ের ভরণ পোষণ একবকম চলিয়া যাইত। কিন্তু 
মুষ্টি ভিক্ষার সাহায্যে গাহ্যস্থধর্ম্ের প্রধান কর্তব্য “অতিথিনৎকার'-_. 
তাহাদের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটিয়া উঠিত না। ভিক্ষালন্ধ সামান্য তও্ডুল 
একজন আগন্তকের পক্ষেও প্রচুব হইত ন1। 

অল্পদিন পবেই স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ কবিয়! আবার দেশ ভ্রমণে 
বহির্গত হইলেন 


৫৫) 


পল্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া! জয়দেব বঙ্গদেশেব রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে 
মন কবিলেন। তখন গৌড়েব স্বর্ণ সিংহাসনে, বঙ্গেব শেষ স্বাধীন বাজ 
»-লঙক্ষণ সেন, বারিপতনক্ষীণ মলিন মেঘের বুকে দ্বাদিনীর শেষ বিকাশের 
মত-_শোভ1 পাইতেছিলেন। 

বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন বাঙ্গালীর উপযুক্ত বাজাই ছিলেন। বাঁঙ্গালীব মত 
বিলাসী, বাঙ্গালীর মত অবৃষ্টবা্দী, বাঙ্গালীব মত কাব্যপ্রিয়__রাজ! 
লক্ষণ সেন, কঠোর কর্মক্লাস্ত জীবনে শায়াহ্নে, কাধ্যক্ষেত্র হইতে অবসব 
গ্রহণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি শুধু রাজ্যশাদন কবিতেন না, 
রাজ্য পালনও কবিতেন। 

বিক্রমাদিত্যের গ্যাঁয় স্বাহাব সভায় রসিক, ভাবুক ও কবির আদর 
ছিল। গোবদ্ধন, শবণ, উমাপতি ও কবিস্মরপতি ধোয়ী_-এই চারিজন 
কবি রাজার প্রথম জীবনের রুদ্রলীলাঁয় কাব্যবসের অমিয় সিঞ্চনে নন্দনের 
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শান্তি বহিয়া আনিতেন। বৃদ্ধ রাজার সেই স্কটিকময় রত্বরাজি-সমাকুল 
সভামগুপে, বসন্তেব মলয় বহিত। কুম্ুমেব দৌরভ ছুটিত, নবযুবতী 
কিছ্কবী, বলয়াঞ্কিত বাহুবল্পবী ঈষৎ সঞ্চালিত কবিয়া রাজাকে চামব 
ঢুলাইত, মদ্নেব প্রতিরূপ ছত্রধাবী, বাজশিরে রভ্চ্ছত্র ধাবণ করিত। 

জয়দেব পদ্মাবতীকে লইয়! রাজ-সভাক় প্রবেশ কবিলেন। 

চাবিজন কবিব সম্মুখে জয়দেব মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। রাজ! 
গুণজ্ঞছিলেন, বুঝিতে পাবিলেন--তীহাব সভা-কবিগণের মধ্যে কেহই 
জয়দেবেব মত ভাষা সম্পদে পরশ্বধ্যশীলী নহেন। কাহারো! রচনায় এমন 
মলয়ের মধুব হিল্লোল নাই । 

এই বাব পদ্মাবতীর পরীক্ষা, রাজসভাঁয় অনেকগুলি কোকিল কণ্ঠী 
গায়িকা ছিল, তাহাদের পুবোবর্তিনী হইয়া পদ্মাবতী গান আরম্ভ করি- 
লেন। কেন্দুবিন্ব কবির কোমল কান্ত-পদাঁবলী, যখন দিবা রাগিণীর 
*পূর্ববরাগ*-আলাপে, মুচ্ছর্নীয় গমকে, বঙ্গে ভঙ্গে, দর্শকগণেব অনন্যাসক্ত 
আবেগ পূর্ণ হয়ে পূর্ণ মাধুর্যের তরজ ভুলিতে লাগিল, তখন সেই জনতা- 
বহুল রাজ সভা, অমৃত নিম্যন্দিনী স্ববধারায় অভিষিক্ত হইয়া, তরঙ্গ বিহীন 
জলধির মত স্থির ও শাস্তভাব ধারণ করিল! রাজ সভার শ্রেষ্ঠ গারিকা 
নটবধৃ-_ “বিছ্যুৎ প্রতা»র * অরুণরাগ লোহিত মুখ খানি, শিশির মথিত 
পদ্লিনীর ন্যায় লজ্জায় মলিন হইয়া গেল। পদ্মাবতীর প্রসংশায় রাজ সভা 
গ্রতিধবনিত হইয়া! উঠিল। গাগ়িকার ক যেমন মধুব, কবির শব 
বিন্তান তেমনি অপূর্ব) যেন হ্বর্গ মর্ড্ের অপূর্ব মিশ্রণ !! গায়িকার সঙ্গে 
সঙ্গে গীত রচয়িতাঁও সমাদৃত হইলেন। রাজা এই বৈষ্ণব ঘল্পতীকে 
আশ্রয় প্রধান করিলেন। 


* “মেক গুভোদঃ়া” দেখুন । 


৪২ জীবন চিত্র 


(৬) 

রাজাশ্রে নিরুদেগে, প্রশবর্যোর ক্রোড়ে বসিয়! জয়দেব--বৈষঃবের 
অমূল্য ধন প্গ'ত গোবিন্দ” রচনা! করিলেন। 

প8/5:)]  জয়দেবকে অত্যন্ত ভালবাঁসিতেন। সখী মুখে স্বামীর 
অলীক মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া, পন্মাবতীর মুছা হইয়াছিল, মৃতসপ্রীবনী 
হারশাম হুধাঁয় জয়দেব সেই মুত কল্পা পত্বীর চৈতন্য সার করেন। 
গ ,র ভালবাসার গভীরত্ব বুঝাইবাব জন্য, জয়দেব আপনাকে প্পন্মাবতী- 
»রণ-চাবণ চত্রুবন্তাঁ” বলিয়! পরিচিত কবিতেও কুষ্টিত হয়েন নাই। এই 
ধাম্পত্য জীবনের প্রগাঢ় ভালবাসায়--প্গীত গোঁবিনের” জন্ম। গীত 
গোবিন্দ- জয়দেব ও পদ্মাবতীর আত্ম-কাহিনী। আত্মজীবনের মিলন- 
বিরহ লইয়া, গীত গোবিনে রাধাকষ্জের লীলা বর্মিত হইয়াছে। তাই 
কুষ্ণপ্রেমের বিদ্বব্যাপী ব্যাকুলতার মাঝখানে, গীত গোবিন্দে আমর! 
মদন-বিকারের পরিচয় পাঁই। অপাঁপবিদ্ধ, উদাসীন কবি রমর্ী-প্রেমে 
মুগ্ধ হইয়া প্রগাট় ধর্মের মধ্যেও কেমন একটা লগ্ন-সৌন্দর্যোর সৃষ্টি করিয়া 
ফেলিয়াছেন ! গীত গোবিন্দ_-আদি রসাত্মক প্রেমের নিখুঁত ফটো ! 
তাহার প্রত্যেক গীতটীতে-_শৃঙ্গার তত্ত্ব উদ্বেগ-ভরা৷ অনুরাগ, প্রত্যেক 
অক্ষরে__মরুময় ইন্দরিয়ের চির বৃভুক্ষা।! গীত গোবিন্দের ভাষা--যেন 
ম্পর পাষধাণের উপর দীপ্ত-প্রভ-মণিমাণিক্,_-এক একটী করিয়া 
ঘষিয়া মাজিয়া বসানো! মেঘের মেছুরচ্ছায়ালোকে, বাঞ্চিতের মধ্যে 
আপনাকে ড্বাই়া দিয়া, প্রেমময়ী পন্ধীর অধর কম্পন দেখিতে জয়দেব 
গীত গোবিন্দ রচন! করিয়াছিলেন। 

গীত গোবিন্দের গ্রাণ__মনোবৃত্তির উচ্ছবাসময় প্রেম, তাই গীতগ্রোবিন্দ 
আপামর সাধারণের এত মর্শগ্রাহী হইয়াছে। গীত গোবিন্দ-- রাধা 
কৃষ্ণের প্রেমনীলা কীর্ভন করিয়া, বঙ্গদেশকে বৈষ্ণব ধর্ম শিক্ষা দিয়াছে। 
জয়দেবের এ খণ-_-বাঙ্গালী বৈষ্ণব কখনও শোধ দিতে গারিবেন না! 
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গীত গোবিন্দ রচন! সম্বন্ধে একটা জনশ্ররতি আছে। প্প্রিয়ে চারু- 
শীলে” প্রমুখ গানটা বচনাঁৰ সময় জয়দেব একটু সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। 
মানিনীব মানেব মাত্রা গুরুতব হইলে, নায়ক চবণে ধরিয়া পচণ্ী”কে শান্ত 
কবেন। কিন্তু জগদীষ্ট কৃষ্ণ কি সামান্ত নায়কেব মত বাধাব চবণ 
ধবিবেন? জয়দেবেব ইহা! সঙ্গত বোঁধ হইল না। *শ্ব গবল থখগ্ডনং 
মম শিবসি মণ্ডনং" এই পধ্যস্ত লিখিয়! জয়দেব ইতস্ততঃ কবিতেছিলেন। 
বুঝি সেই বৈশাখেব পুর্ণিমাব মত সমুজ্জল গ্রতিভায়, সেদিন ভাষার 
অনাটন পিয়া গিয়াছিল। 

বেল! হইল দেখিয়া পন্মাবতী স্বামীকে স্নন কবিতে অনুবোধ করি- 
লেন। জয়দেব প্রত্যহ গঙ্গান্নীন কবিতেন। জয়দেবেব বাসস্থান হইতে 
গলা প্রায় অষ্টাৰশ ক্রোশ দূবে অবস্থিত। এতদুব হইলেও জয়দেব 
গ্রতাহ গঙ্গান্নান কবিতেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে--কোনও কাঁধণ 
বশতঃ জয়দেব একদিন গল্গায় যাইতে পাবেন নাই, ক্ষুব্ধ ভক্তেব তৃপ্তির 
জন্য সেদিন গঙ্গাদেবী দ্বয়ং কেন্দুবিন্ব গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। * 

জয়দেব গঙ্গান্নানে বহির্গত হইলেন। ইহাঁব অল্লক্ষণ পবেই--জয়- 
দেবেব ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ, জয়দেবেব কূপ ধাবণ কবিয়া জয়দেবের গৃহে প্রবেশ 
করিলেন। তাহাব পর গীত গোখিনেব পুঁথিখানি খুলিয়া! কি লিখিলেন। 
পদ্মাবতী পতিব জন্য অন্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, শ্রীরুষ্চ তাহ! ভোজন 
কবিলেন। শেষে পল্মাবতীকে তান্ুল বচনায় ব্যাপৃত দেখিয়া, শ্রীহবিও 
ধীবে ধীবে প্রস্থান কবিলেন। 

গল্মাবতী শ্বামীব তুক্তাবশিষ্ট লইয়া ভোজন কবিতেছেন, এমন সময় 


€ অজয় নদের সহিত ভাগীরথীর যোগ আছে, হয় তো! সে সময়ে গলার শ্োঁত 
অজয়ের বারি শোতে মিশিয়। জয়দেবের কুটির প্রাঙ্গণ প্লাবিত করিয়াছিল । জয়দেবের 
কোন্‌ তক্ত তাঁহ। দেখিয়। এইরূপ প্রধাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । 


৪৪ জীবন-চিন্ত 


সিক্ত বেশে গ্রকৃত জয়দেব উপন্থিত। জয়দেবকে দেখিয়া গদ্মাবতীও 
যেমন বিন্রিত হইলেন, আপনাঁব পূর্বে পত্ধীকে আহার করিতে দেখিয়া 
জয়দেবও ততদূব বিশ্মিত হইলেন। জয়দেব কারণ জিজ্ঞাস! কবিলেন। 
পল্মাবতী বপিলেন_-দইহার পুর্বে তুমি আসিয়া পু'ধিতে ৰ্বি লিখিলে, 
তাহার পর আহাব করিলে, পান না লইয়াই চলিয়৷ গেলে। আমি 
তোমার প্রসাদ ভোজন করিতেছি ।” জয়দেব অধিকতব বিশ্মিত হইয়া 
গদ্ধীকে বলিলেন,_-"তিনি এই তো আসিতেছেন, ইহাব পূর্বে আসেন 
নাই, আহারও করেন নাই।” পদ্মাবতী পতিব কথায় অবিশ্বাস করিলেন 
না; বাস্তবিক অষ্টাদশ ক্রোশ পথ হইতে সত্বর প্রত্যাবর্তন একেবারেই 
অসম্ভব! কিন্ত একি রহস্ত! পদ্মাবতী ক্বচক্ষে স্বামীকে আহার করিতে 
দেখিয়াছেন, অধিকস্ত তাহাকে পুথি পিখিতেও দেখিয়াছেন! এ ছূর্ভে্ধ 
রহস্ত কে ভেদ করিবে? তখন জয়দেবেব মনে হইল-_আগন্তককে পল্মাব্তী 
লিখিতে দেখিয়াছেন, অতএব পুথি খুলিয়াই দেখা যাউক। পন্মাবতীও 
তাহাই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। 

পুঁথি খুলিয়া জয়দেব যাহা দেখিলেন-__তাহাতে তাঁহাব বিপ্ময়ের 
সীম! রহিল না। তিনি বচন! অসমাপ্ত রাখিয়! স্নান করিতে গিয়াছিলেন। 
জয়দেব দেখিলেন--সেই অসম্পূর্ণ বচনা সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে ! তীহারই 
ইষ্টদেব তাহাবই রূপ ধরিয়া, মানিনীব পদতলে পতিত কইয়া লিখিয়া 
হি “দেহি পদ পল্লব মুদারং৮। 

নীলাকাশে নক্ষত্র ধবল ছাঁয়াপথের মত সেই পবিত্র করের পুণ্যাক্ষরে 
জয়দেবের শ্ঙ্গার প্রাণ গীত গোবিনদের মর্থে মর্মে-_অতৃত্ধ বাসনার আকুল 
উচ্ছাস ফুটিয়া উঠিয়াছে! চির বাঞ্িতের চরণে জয়দেবের প্রাণের 
আহ্বান প্রেমের সাগর সঙ্গমে মিশিয়া গিয়াছে! 

জয়দেবের সাধনা দিদ্ধ, হইল। তিনি পদ্মাব্তীর চরণতলে পতিত 


জয়দেব গোস্বামী 8৫ 


হইয়। বলিলেন_-"তোমার নারীজন্ম সার্থক হইয়াছে, তুমি প্রভুকে 
দেখিয়াছ, প্রভুর প্রসাদ ভোজন করিয়াছ;--আমি হতভাগ্য - প্রভুকে 
দেখিয়া হৃদয়ের অনস্ত জালা জুড়াইতে পাবিলাম না”। জয়দেব কিস 
ফেলিলেন। পড়্ীর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া, আত্মহারা কবি আপনার 
ভক্তিমূল-প্রেমব্রত উদ্যাপন করিলেন! 
০ সং সং সঁ 

এখনও কেন্দুবিন্ব তীর্থে জয়দেবের স্থৃতি বক্ষার জন্য বৈষ্ণবগণ একটা 
মেলা'র অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মাঘ মাসের মকর সংক্রান্তিতে-_যাত্রী- 
গণ, জয়দেবের সেই জীর্ণ পর্ণকুটিরে বৈকুঠের অনাবিল শোভা দেখিয়! 
মৃতামলিন মানবজীবন পবিত্র করেন। 


প্রেম রমিক চণ্ডীদান 
(১) 


পুজ্যপাঁদ জয়দেব গোস্বামী ভক্ত ও ঈশ্ববকে লইয়া, পতী পত্বীর 
মধূব প্রেমে অভিষিক্ত কবিয়! প্রাধা কৃষ্ণেব” রূপক প্রচাব কবেন। 
কিন্তু সে দূপকের কঠিন আববণ ভেদ কবিয়। আধ্যাত্মিক প্রেমের উজ্জ্বল 
মুত প্রত্যক্ষ কবিবাঁব ক্ষমতা সাধারণের ছিল না। বৈষ্ণব ধর্ম প্রেম পূর্ণ 
কবিত্ পূর্ণ ধর্ম, সংসাবের আত্মন্তরী পোদ্দাবগণ তাহা চিনিতে পারিল ন|। 
দেশে তখন পঞ্চ “ম" কাবের উপাসন! চলিতেছে, পাঠানগণ তখন বঙ্গের 
বিধাতা! পুরুষ) বাঙ্গালাব তখন বড়ই ছুর্দিন। অসি চর্মের রুদ্র 
স্বভাব রাজ বিপ্লবে, বাঙ্গালীর জাতীয় ও ধর্মজীবন একেবারে 
শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাণ হীন মন্কীর্ণ ধর্ম প্রক্রিয়ায়, ছুঃখিতের 
প্রাণে শাস্তি মিণিত না, দুঃখিত জাতির এই অভাবের উচ্ছাসেই_ 
ছুর্দিনের কবি চণ্তীদাসের জন্ম। জয়দেবেব কিছু পরেই, বৈষব ধর্খেব 
উদ্বোধনের ভাব লইয়া প্রেমিক চণ্ভীদাঁস মর্ভের মাটিতে পদার্পণ করিয়া- 
ছিলেন। 

বীরভূম জেলার না্ল,র গ্রামে ছুর্গাদীস বাগচী নামক একজন ব্রাঙ্গণ 
বাদ করিতেন। নান্নব গ্রাম সিউড়ী হইতে দ্বাদশ ক্রোশ দূরবর্তী । 
দর্থীদাস বারেন্ত্র শ্রেণীর ব্রার্ণ ছিলেন। নলরাঁজ! নামক জনৈক নরপতি 
নানু,র গ্রামে বিশালক্ষী দেবীর পাষাণ মৃত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন, ছূর্ণাদাস 
এই দ্বেবীর সেবাইত ছিলেন। ছূর্গাদাসের বাটার ধ্বংসাবশেষ দেখিলে 
মনে হয়, তিনি দরিদ্র ছিলেন না। বাঁকুড়া! জেলার ছাৎন! গ্রামে 
ছুর্গীদাসের বিবাহ হইয়াছিল। এই পত্বীর গর্ভে অন্ধুমান ২৩২৫শকে 


৪৮ জীবন-চিত্র। 


ছাতা গ্রামে শ্বশুরালয়ে হূ্গীদাসের এক পুত্র ভৃমিষ্ট হয়। সেই পুত্রই 
বাঙ্গলার কৰি চুড়ামণি, সাধক বর “চণ্ডীদাস”। 

ছুর্গাদাস গোড়া শান্ত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ শঙ্কর-বক্ষ-বাঁসিনী 
বিশালন্মী ( বাগুলি ) দেবীর পুজা কবিতেন। মগ্য মাংস বিবিধ উপচারে 
দেবীর অর্চন! হইত, এখনও নান্র গ্রামে দেবীর মন্দির ও বিগ্রহ বর্তমান 
আছে। কিন্তু পূজাব আর সেরূপ আড়ম্বর নাই। আগে দেবীর সন্দুখে 
প্রত্যহ অসংখ্য মহিষ মেষ ছাগ বলি হুইত, এখন মহাঁপুজার নবমীতে 
ছাগ বলি হয়, কদাচিৎ মহিষ বা! মেষ বলিও হইয়া থাকে। দেবীর যে 
ছূ্বার রক্ত পিপাসা! রক্তবীজের শোণিত সিন্ধুতে নিবারিত হয় নাই, 
এখন দুর্বল, ক্ষুদ্র, ছাঁগ শিশুর গণ্ুঁষ পবিমিত রক্তে রাক্ষদীর রক্ত পিপাসা! 
শাস্তির ব্যবস্থা ! মাতা হইয়! সম্তানেব রক্ত পান ন1 কবিলে দেবীর দেবীত্ব 
বজায় থাকিবে কেন? এরূপ দেব মহিমা! আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগমা। 
আমর! রক্ষের মত রাঙ্গ! জবাফুল দিয়! দেবীব পুজা! করিতে ভালবাসি । 
সাধকের ভক্তি থাকিলে, মা বোধ হয় ইহাতেই পরিতৃপ্ত হন। 

দেবীর প্রসাদ জন্ম বলিয়! ছুর্গাদাস পুত্রের নাঁম চণ্ীদাস রাখিলেন। 

চ্তীদাদ যখন বালক, তখন ছুর্গাদাস সেই বালকের স্বন্ধে বংশ 
গৌরবের গুরুভার অর্পণ করিয়া ইহলোৌক হইতে অপসারিত হুইলেন। 
পতি পরায়ণ! পত্ীও স্বামীর অনুগমন করিলেন। ন্থৃতরাং চণ্ডীদাসের 
ভাগ্যে বিগ্যালাভ ঘটিল না। অধিকন্ত বামাচারীগণের সহবাসে অল্প বয়সেই 
তিনি মদ্যুপাঁন করিতে শিখিলেন। লোঁকে সোহাগ কবিয়! তাহাকে 
“৮৩ মাতাল” বলিয়! ডাকিত। এই ভাবে চণ্তীদাসের সুকুমার শৈশব 
অতীত হইয়! গেল। 

নার,র গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণের বাঁস ছিল। প্রাহ্মণগণ দয়া করিয়। 
পিতৃ মাতৃহীন অনাথ চত্তীদবাসের উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করিয়া! দ্িলেন। 
যৌবনের গ্রারস্তে চণ্তীদাস বিশালাক্ষীর পৃজারি পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। 


প্রেম রসিক চত্তীদাস। ৪৯ 


শারক্কেব বংশে জন্ম গ্রহণ কবিয়া চত্ীদাসেব শক্তিব প্রতি অচল ভক্তি 
ছিল। তিনি স্বর্গীয় পিতাব অন্ুকবণে দেবীব পুজা শিখিয়াছিলেন। 
প্রত্যহ নিয়মিত বিশালাক্ষীদ্েবীব পুঁজ! কবিতেন, ভোগ বাধিতেন, 
অতিথি অভ্যাগতকে ভোজন কবাইয়! নিজে প্রসাদ পাইতেন। 

অনেকে বিবাহ কবিবাব জনা চণ্ীদাসকে অন্ুবোধ কবিল, কিন্ত 
চণ্ডীদাস বিবাহ কবিতে স্বীকৃত হইলেন না । তাহাব অভিপ্রায় ছিল 
চিবদিন কুমাৰ থাকিয়া! শক্তি মান্ত্রব উপাসনা কবিবেন। চণ্ভীদাসেব 
পদাবলীব "ভণিতায় তীঁহাব “বড,” উপাধিব পবিচয় পাওয়া যায়| এই 
প্বড ” শবেব অর্থ-_-“কুমাব”, ইহাব আব একটা অর্থ আছে-_পুজাবি। 


(২) 


এই সময় নান্ব গ্রামে বাঁমমণি নায়ী এক বজক বম্ণী বাস করিত। 
বামমণি যুবতী, তিন কুলে তাহাব কেহ ছিলনা । বামমণি জাতীয় 
ব্যবসা অবলম্বন কবে নাই, সে বিশালাক্ষীদেবীব মন্দিব মার্জনা কবিত। 
বজক কন্যা হইলেও বামমণিব স্বভাব চরিত্র ভাল ছিল; ভক্তিমতী ও 
শুদ্ধচাবিণী বলিয়া চণ্ডীদাস তাহাকে স্সেহ কবিতেন। 

দেশে তখন তান্ত্রিক মতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভীব, বৈষব ধর্ম তখন লব্ধ 
প্রতিষ্ঠ হইতে পাবে নাই। জয়দেবেব প্রেম ধর্ম নূতন বলিয়া, শাক্তগণেব 
সঙ্গে বৈষ্ণবগণেব বাদ প্রতিবাদ চলিতেছিল। নূন ধর্মের নূতন উচ্ছাসে, 
নৃতন দ্বীক্ষিত বৈষ্ণবগণ--জয়দেবেব কোমল কাস্ত পদাবলী গাহিয়! পথে 
পথে ভ্রমণ কবিয়া ভিক্ষা কবিতেন, বামাচাবী তান্ত্রিকগণ-_-এই সকল 
নিবীহ বৈষ্ণবকে উৎপীড়ন কবিয্া নৃমুণ্রমালিনীর জয় ঘোষণা কবিত। 
চণ্তীঘাস বৈষ্ণবেব ছুর্দিশা! দেখিতেন, তাহার প্রেম প্রবণ করুণ হৃদয় পব- 
ছুঃখে গলিয়! যাইত। তিনি সেই লাঞ্চিত বৈষ্ণব ভিক্ষুককে কাছে বসা- 
ইয়া আশ্বাস দিতেন, তাহাদিগেব গান শুনিয়া তাহাদিগকে ভিক্ষা দিয়া 


৫5 জীবন চিত্র। 


সম্মানে সঞ্ত বিদায় দ্রিতেন। এইবপে বৈষ্ণবগণেব সঙ্গে তাহার 
সাহচর্য ঘটিতে লাগিল । শক্ত চণ্ীদাঁস ক্রমে বাধারুষ্জ প্রেমে আকৃষ্ট 
হইয়া পডিলেন। কিন্তু তখনও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণে তাহাব সাহস হইল 
ন|। তিনি শক্তিব সেবাইত, পাছে বৈষ্বধম্মে অন্ুবাগ দেখাইলে শাক্ত 
গ্ণেব কৌঁপদৃষ্টিতে পতিত হষঈটতে হয়_-এই আশশ্কাষ চণ্ভী্দাস ইতস্ততঃ 
কবিতেছিলেন। শাক্রগণ খুপিত ভইলে তাভাকে বিষম বিপন্ন হইতে 
হুহবে, অন্রেব সংস্থান জন্মেব মৃত থুচিষ| যাবে, বিশেষতঃ পিতৃধর্ম ত্যাগ 
করিলে তাভাঁব লাগ্নাঁৰ সীমা থাঁকিবে না। অনেক ভাবিয়া চীদাস 
বামাচাব ত্যাগ কবিতে পাবিলেন না। 

একধিন চণ্তীদাস স্সাণ কবিতে গয়! দেখিতে পাইলেন - একটা 
প্রন পদ্মকোবক আৌতে ভামিতে ভাসতে তাঁভাব দিকে আসিতেছে। 
চণ্ভীদবাস সধত্বে ফুণটা সংগ্রহ কবিলেন। তাহাব পৰ মন্দিবে আগিয়! 
এ ফুলটা চন্দন মিশ্রিত কবিয়া বিশালাক্ষীদেবাব পাদপদ্মে অর্পণ কবিলেন। 
বাত্রিকালে দেবী চণ্তীঘাসকে স্বপ্ন দিলেন_-“ভক্ত চণ্তীদাস! আজ তই যে 
ফুলটা আমাব পদে অপণ কবিয়াছিস্‌-_তাহ। বিষুব নিম্মাল্য, বিষুর আমা 
গুকব গুক-_আঁমি সে ফুলটী মন্ত্রকে ধাঁবণ কবিযাঁছি।” পবদিন গ্রত্যুষে _ 
চণ্তীদাস মন্দিবে গিয়া দেখিলেন সত্য সত্যই সেই চন্দন লিপ্ত পন্ম কোবক 
বিশালাক্ষীব মস্তকে উজ্জল পন্মবাগেব মত শোভা পাইতেছে ! চণ্ভীদাসের 
বিশ্ময়েব সীমা বহিল না। চত্তীদাস বুঝিলেন--আমাব মাক়েব চেয়ে 
তবে তো বিষ্ণুই বড । সেই ধিন হইতেই চণ্ডীদাস বিঝুতক্ত হইলেন। 
তিনি বিশালাক্ষীব মধ্যে _কৃষমূত্তি দেখিতে পাইলেন। তাহাব আব 
ভেদ জ্ঞান বহিল না, ভক্তেব সবল হৃদয় কাপী কাঁলা এক হইয়া, প্রয়াগেব 
মত গঙ্গ! যমুনায় মিশির়া গেল। চণ্তীদান দেবীব পুজা কবিতেন, কিন্ত 
যুপবদ্ধ ছাগ শিশুব মৃত্থাগদ্ধি আর্তনাদে--তাহাব নয়ন যুগলে নির্বরিণীর 
স্ষ্ি হইত। তিনি বলি দেখিতে পাঁবিতেন না। শীক্তগণ, বাঁমাচাবী 


€৪ম রসিক চণ্'দাস। ৫১ 


চণ্ডীদাসেব এই অপবপ ভাবাস্তব লক্ষ্য কবিষা, চণ্ভীধাশেব উপব অত্যন্ত 
অসন্ত্ট হুইয়া উঠিল। চণ্ভীদাসও বুঝিলেন_ শাক্তগণ তাহাকে বৈষ্ণব 
বলিয়া বুঝিতে পাবিয়াছে, স্থতবাৎ তাহাঁব জীবনে অশান্তি কাল মেঘ 
ঘনাইয়া আপিতেছে, এই শাক্ত বোষ শীঘ্রই তাহাখ ভাগ্যাকাশে বজ্রানলের 
বেখা টানিয়া, বন্ধুগভ শণি গ্রহেব স্তায় তাহাব সকল স্তথ নিষ্টব হস্তে 
নষ্ট কবিয়! ফেলিবে। 

শীক্তগণকে গাতীাবণা কবিবাঁব জন্য চণ্ভীধাঁস এক অপূর্ব কৌশলেব 
স্থষ্টি কবিলেন। সে কৌশল অপাপবিদ্ধ ভক্তেব বৌশল। দে কৌশল 
কবিজনোচিত কৌশল । চণ্ভীধাস স্বয়ং তাহা! এহবপে বর্ণনা কবি | 
ছেন- 

শাল তোড়া গ্রাম, অতি পীঠস্থান,। নিত্যেব আলয় যথা। 

ডাঁকিনী বাশুলী, নিত্যা সহচবা, বসতি কবয়ে তথ। ॥ 

চণ্ীদাস কহে, সে এক বাশুলী, প্রেম প্রচারের গুকু। 

তাহাবি চাঁপডে, নিদ ভাঙ্গিল, পিবীতি হইল সক ॥ 

বাকুডা জেলা শাপ তোডা গ্রামে “নিত্যা” নামী বনদেবী ছিলেন, 
প্রী বনদেবীব প্বাশুলী” নায়ী এক ডাকিনী সঙ্গিনী হিল। নিত্যাদেবী 
বড পঝুমুব* শুনিতে ভালবাসিতেন । একদিন দেবীব ইচ্ছা! হুইল বাধা- 
কৃষ্ণেব বৃন্বাবন লীলাব গান শুনিবেন। বোধ হয় দেবীব ঝুঁমুবে অরুচি 
হইফ়্াছিল। দেবী সহচবী বাশুলীকে মনেব অভিপ্রায় জানাইলেন । 
বাশুলী বলিল-_“বৃন্দাবন লীলা শুনাইখে কে? তেমন মধুবকণ্ঠ গায়ক, 
তেমন অকপট ভক্ত কবি-_-কাহাকেও তো দেখিতে পাই না মা।” দেবী 
আবেশ কবিলেন__“পীলাবসজ্ঞ ভক্তেব অনুসন্ধান কবিতে হইবে, তুমি 
এখনি যাও--আমি বৃন্দাবন লীল! অবশ্তই শুনিব।” বাশুলা আব 
দ্বিকক্তি কবিতে পারিল না, সে অবিলম্বে শাল তোড়া পবিত্যাগ ক্বিয্া 
চলিয়া গেল। 


৫২ জীবন চিত্র। 


বাণুলী অনেক দেশ ঘুবিল, কিন্তু মনের মত কাহাকেও পাইল না। 
অবশেষে__নান্ন.বে আদিয়া! উপস্থিত হইল। চণ্ডীদাদেব দেবমৃত্তি দেখিয়া 
বাশুলী বুঝিল-_“এই ব্যক্তিই লীলা মাধুর্য প্রচারেব যোগাপাত্র। কিন্ত 
এ ব্যক্তি দেখিতেছি__শক্তি প্রতিমাব পৃজাবি, শাক্তের মুখে বৈষ্ণব তত্ব 
ভাল কিয়া পবিস্কুট হইবে না। অতএব চস্ভীদাসকে বৈষ্ণব মতে 
সহজ সাধনায় দাক্ষিত কব! যাউকৃ। 


সাবা দিবসেব পবিশ্রমেব পব চণ্ীদাস তখন নিদ্রা দিতেছিলেন। 
বাশুলী ভাঁঁকনী নিদ্রিত চত্তীদাসেব পৃষ্ঠে সজোবে এক চাপড় বসাইয়! 
দিল। দাকণ চপেটাঘাতে শিহবিয়৷ উঠিয়া চণ্ডীদাস শয্যাব উপব 
উঠিয়া বসিলেন। স্ুপ্তেখিত চণ্ডীদাসকে ডাকিনী আত্ম পৰিচয় প্রদান 
কবিল, দ্বেবীব আদেশও জানাইল। চত্ীদান কৃষ্ণলীলা প্রচাবে সম্মত 
হইলেন, বলিলেন-_“লীলা! প্রচাবের পূর্ববে আমাকে বৈষ্ণব তত্বেব গু 
বহস্য জানিতে হইবে। বৈষ্ণব মন্ত্রেকে আমায় দীক্ষিত কবিবে?” 
ডাকিনী উত্তর দিল-_প্বাঁমমণি* । 

উত্তব শুনিয়া চতীদাঁস আশ্র্যয হইলেন। বজক-কন্া বামমণি 
্রাহ্মণেব দীক্ষা গুক হইবে? ক্রান্ষণ চণ্তীদীসেব উপঘেষ্টা-_বাঁমমণি ? 
মন্ত্র লইতে গেলে বাঁমমণিব সঙ্গে একত্র থাকিতে হইবে, তাহা হইলে 
লোকেই বাকি বলিবে? কাতব কে চণ্ডীদাস ডাকিনীকে জিজ্ঞাসা 
কবিলেন-- 

*গ্রবর্ত দ্েহেব সাধন! কবিলে-_ 
কোন্‌ ববণ হব?” 


ডাকিনী হাসিয়! উত্তর দিল. 


*গুনহ ছবিজ ! 
কহিব তোমীবে সাধন বীজ |” 


প্রেম বসিক চত্ীপাস। ৫৩ 


ডাকিনী চত্তীদাসকে বৈষ্ণব ধর্মের মন্দ শুনাইল। তাঁব পর বাম- 
মণিব সহিত প্রবর্ত হইয়া "সহজ ভজন” সাধনেব উপদেশ দিয়া, শুস্তে 
মিশিয়া অস্তহত হইল । 

€ ৩) 

সেই বাত্রেই চণ্তীদাস বামমণিব কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন । 
বামমণি তখন মন্দির কুটিমে শয়ন কবিয়াছিল। শুরু পঞ্চমীব খণ্ড চন্দ্র- 
রশ্মি বামমণিব সুন্বব মুখ খানিব উপর পাঁড়য়া তাহাব উৎফুল্ল যৌবন- 
শ্রীকে আলোক রঞ্রিত করিতেছিল। শুরু জ্যোত্নায়, শুরু বসন! সুন্বরীকে 
বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রাঙ্গণ প্রক্ষুটিত রজনীগন্ধাব মধুব সৌবভ 
মাথিয়া, অলস সমীবণ যুবতীব্‌ চূর্ণ কুস্তল লইয়া ক্রীড়া কবিতেছিল। 
চারিদিক নিস্তব্ধ, অনস্ত নীলাম্বব হইতে সসীম বন্ুদ্ধবার শেষ প্রান্তটা 
পধ্যস্ত--সর্বত্র অথণ্ড শান্তি বিরাজিত ! তখন, সেই শাস্তিময়ী প্রকতিব 
বুকে শায়িত, সাক্ষাৎ শান্তির প্রতিমা সন্দরীকে সম্বোধন করিয়! শাস্তি 
প্রয়াসী চত্তীদাস বলিয়া উঠিলেন__ 

"শুন রজকিনী রামী ! 
ও ছুস্টী চরণ শীতল জানিয়া 
শরণ লইনু আমি।” 

রামীকে বাঁধারূপে কল্পনা করিয়! চণ্ডীদাস রুষ্ণ লীলার আস্বাদ গ্রহণ 
করিলেন। চণ্ডীদাস বাহ্জ্ঞান শূন্য-_তন্ময় ! 

চত্তীদাসেব ধর্ম্াস্তর গ্রহণে শাকগণ হাড়ে হাড়ে চটিল। ধোপানীর 
প্রতি ব্রাহ্মণ সন্তানেব অনুরাগ-__সমাজ ক্ষমা! কবিতে চাহিল ন1। 
ব্রাহ্মণেব। পরামর্শ কবিলেন -চণ্তীদ্দাস বখন রামীর প্রতি আসক্ত, তখন 
সে পতিত, এবূপ চরিত্র হীন ব্রাহ্মণের দ্বারা কেমন কবিয়া দেবীর পৃজ! 
হইবে? লোকে চণ্ডীদাস ও বাঁমমণির অপবাদ রটন! করিতে লাগিল । 


৫8 জীবন চিত্র। 


সাপাবণের চাক্ষ ঘ্বণীত হয়া ভক্ত চত্তীদাস পুবোহিতেব অধিকাৰ চ্যুত 
হহলেন। বামী মন্দিব হইতে তাঁডিতা হইল। 

এইরূপ অতর্কিত বিগধে বিপন্ন হইয়! অশ্রমুখী বামমণি চণীদাঁদকে 
বলিল_- 


"কি বহি বধুহে! কহিতে না জুযার়। 
কাঁদিযা বহিতে পোঁড| মুখে হাসি পাঁয ॥ 
অনু মিন্মে গুলাব কিবা বুকের পাট! । 
দেবী গৃজ। বন্ধ কবে বূলে দেয় বাট! । 
ঢ।ক বাঞিষে মতজ বাদ গ্রামে গ্রামে দে হে। 
চ'ন্বে না দেখিযা মিছ| কলঙ্ক £টায হে। 
প্রেমিকার আক্ষেপ শুনিয়। চত্তীদাম কহিলেন-__ 
“বিনে বিষের গাছ হৃদয মাঝাবে। 
গরলে জাবল অঙ্গ দৌষ দিবে কাবে ? 
ইন্দ্র আদি কবি, স্বর নর দানব, 
তিন পুব জিনিল দশ মাথে। 
বিশ বাহু পৰ বিজয় ধনুর্ধর, 
নৃগতি নিশাচব নাথে॥ 
মোহি লঙ্ক।পতি, দৈবে হর মতি, 
বিগদ সময যব ভেলী। 
রতন মৃকুট পব বনচব লানর-_ 
চবণ ঘাত কত দেল] 11” 


যখন বাঁবণেবই এইবপ দুর্দশা হইয়াছিল, তখন আব অন্ত পবে কা 
কথা? আমাদেব "শ্যাম কলক্কী* অপবাদই ভাল ।” 

এই কথাতেই বামমণি প্রবোধ পাইল। তখন উভয়ে মিলিয়া 
গ্রামে গ্রান্তভাগে নির্জন মাঠেব মাঝে পর্ণ কুটিব বচনা কবিয়া, চণ্তীধাস 
সহজ সাধনায় মত্ত হইলেন। 
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(৪) 
অন্নচিন্তায় ব্যস্ত থাঁকিলে ধর্ম্মাচবণেব ব্যাঘাত ঘটে । উভয়েব অন্ন সং- 
স্থানেব আশায় ভিক্ষা কবিবাব জন্ক বামমণি গ্রামান্তবে চলিয়া গেল, 
বলিয়া গেল-_তাঁহাব ফিবিয়া আসিতে দুই চাঁব দ্রিন বিলম্ব হুইবে। 
চণ্তীদাস কুটিবে একাকী বাস কবিতে লাগিলেন । গ্রামণাসীবা সকলে 
গিয়াও তীহাব প্রতি অত্যাচাব ববিতে লাঁগিল। 
অনশনে থাকিয়া চণ্তীধাস পীভিত হইযা পড়িলেন। পীা ক্রমে 
ংঘাতিক হইয়া ঈাঁডাইল। চণ্ভীদ্বাস পিপাঁপায় আস্থৃ্ তইয়া শুফ কণে 
কাতৰ ভাবে মুহুর্ম হুঃ চীৎকাব কবিতে লাগিলেন। গ্রামবাসীগণ দুব 
হইতে সে মন্মভেদী আর্তনাদ শুনিতে পাঁইল। ছুঃএকজন নিকটে 
আসিয়! উকি মাবিয়া চণ্ভীদাসেব শোচনীয় অবস্থা! দেখিল, কিন্তু কেহ 
সেই আসন্ন মবণ ্রা্মণেব ক্ষুধার্ত মথে একবিন্দু *পিপাঁসাঁয় জল” দিল ন1। 
পিশাচেবা দডাইয়া দীড়াইয়া__হতভাগ্য ব্রান্মণেব ষম যন্ত্রণা দেখিতে 
লাগিণ! কাহাবও দয়! হইল না, এমনি সমাঞ্পতিব কঠোব শাসন যে, 
সনাতন হিন্দু-ধর্ম-সম্ত্রম অখ্যাত বাখিবাব জন্য, জন্মদাতা স্নেহময় পিতা, 
একাদশীব দিন বাল-বিধবাঁব শুষ্ক প্রাণে জলবিন্দু প্রানে অগ্রসব হ'ন না, 
সেই হিন্দু কি চণ্তীদাসেব অস্তিমকালে উদ্াব ককণাব মুক্তহস্ত প্রসারিত 
কবিতে পাবে? তাহ'লে যে শান্ত্রেব মধ্যাদা থাকিবে না! ! 
এইভাবে ছুই দিন কাঁটিল। তৃতীয় দ্বিবসেব প্রভাতে চণ্ডীদাসেব 
কুটিব নিস্তব্ধ হইল। কোনও সাঁড়া শব না পাইয়া! ছু'একজন প্রতিবেশী 
দেখিতে আপিল) আপিয়া কি দেখিল?-_-এক বিন্দু জলের অভাবে 
দবিদ্র ব্রাহ্মণেব জৎপিগ্ডেব গতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, হতভাগ্যের প্রাণশৃন্ত 
শবদেহ-_কুটিবেব মৃত্তিকায় গড়াগড়ি যাইতেছে । 
গ্রামে শবদ্দেহ পড়িয়। থাকিলে নিজেদ্েবই অমঙ্গল হইবে--এই ভয়ে 
গ্রামবাসীগণ চণ্তীদাসেব মৃহদেহ শ্শানে লইয়া গেল। চিত! সজ্জিত 


৫৬ জীবন-চিত্র। 


হইল, চিতাব উপব শব স্থাপন কবিয়া, চিতায় অগ্নি মংযোগেব উদ্ভোগ 
কবিল। 

ঠিক এই সময়-_-আলুথালু বেশে কক্ষকেশা বোরুঘ্মান৷ রামমণি__ 
উদ্ধ্থাসে ছুটিতে ছুটিতে শ্মশানে উপস্থিত হইল। বিয়োগবিধুব! বামমণি 
উন্মা্দিনীব মত চীৎকাব কবিষ| বলিতে লাগিল-_ 

“কোথা যাও ওহে প্রাণ বধু মোব! দাসীবে উপেক্ষা কবি। 

ন! দেখিয়! মুখ, ফাটে মোব বুক, ধৈবজ ধবিতে নাবি ॥ 

বাল্যকাল হ'তে এ দেহ সঁপিন্ধ, মনে আন নাহি জানি। 

কি দোষ পাইরা, মথুবা। যাইবে, বল হে সে কথা গুনি।৮ 

বামীব বিলাপে নিদ্রোথিতেব ন্যায় চণ্ডীদাস চিতাব উপব উঠিয়া 
বসিলেন। শবদেহ বহন-কাবীবা মনে কবিল- ্রাক্ষণকে বুঝি প্দানায়” 
পাইয়াছে! তাহা! শ্বশান ছািয়! পলায়ন কবিল। চত্তীদ্াসকে জীবিত 
'দেখিয়! বামী আনন্দে নৃত্য কবিতে লাঁগিল। চত্তীদাঁস বামীব হাত ধবিয়া 
বলিলেন__«এদেশে ববনা সই ! দুব দেশে যাব।” 

তখন, সন্ধ্যাব ধূনববাগে পশ্চিম দিক্‌ বঞ্জিত হইয়াছিল। চণীদাস 
বামীব সঙ্গে কুটিবে ফিবিয়া আসিলেন। রাত্রে উভয়েব অনেক কথা 
হইল। চণ্ভীদাস সঙ্কল্প কবিলেন--এ্রভাতে তীহাবা অন্ত গ্রামে যাত্রা! 
কবিবেন। বামী আহাবেব উদ্যোগ কবিয়! দিল। 


(৫) 
সেই বাত্রে আব একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। 
বিজয় নাবাঁয়ণ চক্রবর্তী নামক একজন সন্াস্ত ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখিলেন, 
যেন বিশীলাক্ষী দেবী তাঁহাকে তিবস্কাব কবিয়া বলিতেছেন__-”ওরে 
পিশাচ! তোঁবা আমাঁব সেবক সেবিকাৰ মিথ্যা কলঙ্ক বটন! কবিয়াছিম, 
তোদেব উৎপীড়নে তাহার! দেশ ছাড়িয়া চলিয়! যাইতেছে ! এই পাপে 
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তোদেব সর্বনাণ হইবে। যদি মঙ্গল চাদ্‌--এইবেলা সকলে মিলিয়া 
ঢণ্ডীদাস ও রামমণিকে প্রসন্ন কর্‌।” 

চক্রবর্তী প্রভাতে সকলেব কাছে স্বপ্ন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। 
চণ্তীদাসকে সমাজচ্যুত কবিবাঁব নেতা ছিলেন_-এই চক্রবর্তী মহাশয়। 
গ্রামেব সকলেই তীহাব অনুগত ছিল। তাঁহার কথায় কাহাবে৷ অবিশ্বাস 
বহি না। চক্রবপ্তা গ্রামবাসীদের সঙ্গে লইয়! চণ্ীদাসের শরণাগত 
₹ইলেন। কবধোড়ে ক্ষম! ভিক্ষা চাহিলেন। উদাব প্রেমিক চণ্ডীদাস 
সকলকেই প্রেমবে আলিঙ্গন কবিলেন। এইখানেই চত্তীদাসের 
মহত্ব, ধিনি শত্রুকে এমনভাবে ক্ষমা করিতে পাঁবেন, তিনিতো দেবতা ! 
“এমন দেনতার সঙ্গে কি ব্যবহাবই করিয়াছি*__-ইভা ভাবিয়া, স্ব স্ব 
ক্কতকাধ্য স্মবণ কবিয়া গ্রামবাঁসীগণ লজ্জায় অধোনদূন হইল 1 সেই দিন, 
নান্,রেব সেই পবিত্র মাঠে, তাহাবা চণ্তীদাসের কাছে পবিত্র বৈষ্ণবধর্থের 
দীক্ষা গ্রহণ কবিল। চণ্ডীদাসের প্রধান শিষা হইলেন-_স্বয়ং চক্রবর্তী 
মহাশয় | 

ক্রমে, চণ্ভীদাসেব পুনভীবন প্রাপ্তির অলৌকিক কাহিনী দেশ বিদেশে 
প্রচার হইয়! পড়িল। লোঁকে বুঝিলেন চণ্তীদাস ও রামমণি সামান্ত নর- 
নাবী নহেন। চশ্তীদঘ(সের মাহাত্ম্য শুনিয়!, কবিবর বিদ্যাপতি চণ্ডীঘাসকে 
দেখিতে আসিয়াছিলেন। পতিতপাঁবনী জাহৃবীর পুণ্যতীরে, শ্তামপত্র 
বহুণ বটবৃক্ষ মূলে--এই ছুই অপূর্ব্ব প্রেমিক পরম্পরকে বন্ধুভাবে গ্রহণ 
করিলেন! 

(৬) 

বৈষ্ণব কবি জয়দেবের ক হইতে যে অপার্থিব প্রেম সঙ্গীত ধ্বনিত 
হইয়াছিল, সেই অপূর্ব রাগিনীর অমিয়স্থরে, ললিত পঞ্চমে ক মিলাইয়৷ 
চণ্ীদান ক্রষ্চলীলা গাহিয়াছিলেন। আজ ভারতের দেশে দেশে চণ্তী- 
ঘাসের মধুর গান প্রভাত সন্ধায় প্রতিধ্বনিত হুইতেছে। প্রেম ও 


৫৮ জীবন চিন্র। 


মোহেৰ পার্থক্য বুঝিয়া, চণ্ড'দাপ গ্রেনেব নাঁম বাখিয়াছিলেন__প্পিবাতি?। 
প্রেমিক চণ্ডীদাস পেদেব বলেই সিদ্বিপাত কথিয়াছিলেন। টণড ঘাসের 
পদাবলী বাহানা আাঁাব অমূল্য ধত্ত। জে পদাবলী পত্যেক পদ্-- 
আবেগে ও মৌন্দার্যা পবিপূর্ণ। চগ্ডীদাসেব কাবতা-বসপ্তানিণ তাঁডিত 
পুঙ্গমরী প্রিবঙ্লতা ! চণ্তীদাস বুঝিয়াদ্রনোন, প্রেমে অর্থ_স্বার্থত্যাগ। 
তাষ্ট বাধারফ্ণেব পবিত্র পেমেখ আধার্শ, আপনাৰ জীবন গঠন বাবয়া, 
ভিশি বৈষ্ুন জগতে আপনাব হৃদয়ের ঘাত গ্রতিঘাত দেখা-॥1 গিণাছেন। 
আজ কালকাঁব [শাক্ষত সন্প্রধায় চগ্াদাসেয় পৰাথপাকে অশ্লীল ব ণণা 
ঘা কবেন। িন্তু, চণ্ডাধাসেব ছণ্রীলতা-_অস্ন্দব খাঁ জুগুগ্ণাজনক 
নহে। চণ্তীদাাসেব “আদিবস” দেহেব সঙ্গে পৃডিযা! যাঁয় না, সে আদিরস 
প্রেমিকেব প্রেমলীনতা। চণ্তীদাসেব কবিতাব ছত্রে ছত্জে-তাহাবই 
নিজ জীবনেব সত্যেব অনুভূতি, তিনি দুঃখেব কবি। তিনি পেকে 
“জগৎ” বিয়া বুঝিয়াছিলেন, দেই অনন্তর পেমেখ মাঁধন। কবিসা, তিনি 
নিজেব ইষ্টদে,কে কখনও “গোয়াঞ্রিনী” কখনও বা প্নাপিতানা” সাজা- 
ইয়! বৈষ্ণবকে বিষুঃ ভক্তি শিখাইয়া গিয়াছেন। 

শৈশ্বৰ হইতেই চগ্তাদ্রাসেব সঙ্গীতে আমঞ্চি ছিল। তিনি যেমন 
উচ্চদ্বেব সাঁধক্ক, উচ্চদ্বেব কবি ছিলেন, তেমনি উঠচদবেব গাঁষকও 
ছিলেন। তীহাব কীর্তন শুনিলে, অতি পাঁষাণ হৃদয় পাষণ্ডও কীণিয়া 
ফেলিত। চত্ভীদাস যদ পর বচনা! কথিয়! ব্রজেব গুহ্াতিগুহ মধুব বদ 
গীত্ন্দে গ্রকাশ না কবিতেন, তাহ! হইলে ভক্তগণ মধুব বদেব আস্মাদ 
বুঝিতে পাঁবিতেন ন|। 

শেষ জীবনে, ১৩৯৯ শকে, মহত্ব! চণীদাঁস বৃন্দাবন ধামে_-সমাঁধি লাভ 
কবিয়াছিলেন। আজ পর্যন্ত বৃন্দীবনে তাহাব সমাধি বর্তমান আছে। 

বৃন্দাবন রামীরও মৃত্যু হইয়াছিল! 


(১) 

উভ্ভাব ভুশাব মণ্ডিত নগখাধিরাজ হিমালয়, দক্ষিণে শিধুও পদেভপা 
পুণ্য সলিল] ভাগীবথি, পুর্বে লোঁক প্রসিদ্ধ কৌশিকী-ধাবা, পশ্চিমে 
শকব সুশাতশা গগ্কী, এই চতুঃসীম! বধ ভুভাগ-__যাঁভা জনক গৌতমাদি 
রাজধি মভরষিগণের অমানুষিক লালসার কেন্দ্রপ্কান-__সেই অত্রভেদী 
মণিময় প্রাসাদমাণা ভূষঠ! নমৃদ্ধিম্য়ী মিথিলা! নগবীব মধ্যে কমল! 
নদাব তীবস্থিত গভ বিমপী গ্রাগ, ভক্ত, চুডামাণি কবিকুল-কেপবী বগ্াপতিব 
জন্মস্থান । 

বিছা ।তৰ পূর্বপুকষগণ অসাধাবণ প্ডিত ছিলেন । ক্ঞান-৭ মায়, 
রাজ-সন্মানে,- একদিন এই প্ঠাকুব বশ” মর্িহাবেব মধ্যমণির ভ্াঁয় 
উজ্জ্বল গরভাষ নিসপী গ্র“ম শোক দীপিত কবিয়াছিল। বিগ্যাপতির 
পিতৃদেন শণপন্ি ঠাকুব মহাঁবাজ গণেশখ্বরের সভাপগ্তিত ছিলেন। 
তাঁঠাব ভাস্বব প্রিভাঁয় “গঙ্গ।ভক্তি তবর্গিণীপ” জন্ম। পিতামহ “জয়দত্ত* 
ধর্ম্পবা়ণতাব জন্য ইহলোকে “যোণীশ্বর” উপাধি পাইয়াছিলেন। 
বিদ্াপতির প্রপিামহেব নাম বীরেশ্বর। বীবেশ্বর মিথিলেশ্বর 
কামেশ্ববেব বিশেষ বৃত্তিভোগী ছিলেন। তাহার কল্পনা প্রস্থত “বীরেশ্বর 
পদ্ধতি” নামক গ্রন্থ অনুসাবে অগ্ঠাৰধি মাথলানাসী ব্রাঙ্গণগণ দশকর্্ম- 
সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই আজন্ম পুণ্য প্রথিত বরেণ্য ঠাকুববংশে, 
অনুমান ২১১ লক্ষাগ সম্বতৈে * পিগ্ভাপতি ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। 


*৯::0:9610191001এএর মাত ১১১৯ খঃ এই অক্টোবর 


৬ জীবন চিত্র। 


বিদ্যাপতির বাল্য জীবনী জাঁনিবাঁর উপায় নাই। তীহাঁর সমগ্র জীবন 
চরিত জনশ্রুতিব মুখে পল্লবিত। কিন্তু তাহার অমব কাণ্যেব প্রত্যেক 
পদাবলীতে বাজা(শিখসিংহেব গ্রভাব বড বেশী। এই রাজা [শবাঁমপ্ত ২৯৩ 
লক্ষমণসম্ধতেব চৈত্রমাসে, কুক্চপক্ষীয়! বা তিথিতে, বৃ*স্পি বাবে মিথিলার 
সিংহ।দনে অভিষিক্ত হন। সে সময় বিগ্যাপতিব পাণ্ডিত্ব প্রভাবে-- 
মিথিলা গৌববমযী। বাজ্য গ্রভণর চাবি মাস পবে, রাজা এই ঠাঞুবকুণ 
তিলক বিগ্ভাপতিকে আপনাব সভাঁষ সমাদবে আহ্বান কবেশ। বিগ্যাপতি 
রাজ-দভায় উপস্থিত হইলে, রাজ1 বুনিলেন, -এ ব্রাঙ্ষণ শুধু শীরস 
বিতগ্ায় অন্ুপ্রাণীত কঠোর পণ্ডিত শহে, ব্রাহ্মণ দেখ দুণভি কবিত্ব 
বসের প্ররূত অধিকাবী। বাঞজা গুণীর গুণেৰ সম্মান "ক্ষা। কবিলেন , 
বি্কাপতিকে "অভিনব জয়দেব” উগ|াঁধ দিয়া, বিসপা গ্রাম দান কবিয়াঃ 
আপনার সভাপগ্ডিতেব উচ্চপদ প্রদান কাবশেন। থিষ্যাপাতও অন্ত্রীক 
রাজাশ্রয়ে বাণী আরাধনাব ম্থুযোগ্য অবসর প্রাপ্ত হইয়| কাব্যেব অকণ- 
রাগে বাঞ্গ সতাকে কোকনদের মত শতদশে গ্রন্দুদিত করিলেন। 

বি্যাপঠিব পূর্বপুকষগণ শৈব ছিলেন। বলা বাহুল্য আশৈশব 
বিগ্ভাপতিও কৈলাদনাথ ্বাঁণেশ্ববকেশকে আপনাব জদয়েব মন্মমন্দিরে 
প্রতিষ্ঠিত কবাছিলেন। তাহাব «শিবতক্কি” জনসমাজে তাহাকে 
ঘিতীয় শঙ্করেব ন্যায় মহত্ব দান কবিয়াছিল। এমনকি প্রবাদ আছে 
যে, বিষ্তাপতিব ভক্তিবলে আকরধিত হইয়া স্বয়ং শূলপাণি মহাদেব ছদ্মবেশে 
বিদ্যাপতিব দাসত্ব কবিয়াছিলেন। 

বিগ্ভাপতির এক ভূত্য ছিল, তাহাঁব নাম প্উগনা*। একদিন এই 
ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়। বিদ্যাপতি স্থানাস্তবে যাত্রা কবেন। আঁতপ- 
তাপিত নদাঘ স্ত্তিত ধুলি-সমাকীর্ণ পথে চলিতে চলিতে নিগ্ঠাপতির 
অত্যন্ত পিপাসা পাইল, তিনি তৃষিতকণে ভূতোব কাছে থারি প্রার্থনা 
কবিপেন। ভৃত্য উগনা--প্রতুর নযনাত্তরালে আত্মগোপন কবি 


ভক্ত কবি বিদ্যাপতি। ৬১ 


আপনা শিবস্থিত জটাব ভিশব ভইতে জল বাহিব কিয় গ্রভূব সম্মুখে 
উপস্তিত কবধিল। শিগ্ঠাপতি জলণযান করিয়! বিল্সিতভাবে ভৃত্যকে 
জিজ্ঞাসা কিনেন _"এ আল তুমি কোথায় পাইলে? এ যে মন্দাকিনীর 
মদ্গব্বিত সি, শাতপ নিম্মশ জল; এখানে তো গঙ্গা নাই--৩বে 
গলগাবাধ কোথা হইতে আনিলে ?» উগনা কোনও উত্তব দিল ন|। 
বিদ্যাপতি ৪ ছাভিবাঁব পান শভেন। প্রতরব সনির্বন্ধ অন্ুবোধে গত্যন্তর 
বিহীন ভৃত্য, শষে আপনার জটা 5ইতে জল বাহির কবিয়! দেখাইল! 
তখন এই ভূহাকে সাক্ষাৎ শঙ্কব জানিতে পাবিয়! ভূত্যের পাদমূলে 
পতিত হইলেন। ভৃত্যাঝশী শিণ বিষ্বাপতির তস্তধারণ করিয়! বলিলেন,_- 
প্বিষ্যাপতি ! তোমার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আমি তোমাব দাসত্ব 
্বীকাৰব কবি্যাছি। কিন্তু দ্েখিও-_-এ কথা জনসমাজে প্রকাশ 
কবিও না, প্রকাশ হইণে আব আমি তোষার গৃহে থাকিব না।” 
উগনার কাছে প্রতিজ্ঞাদ্ধ হশাঁ, বিগ্াপতি অনেক স্তবস্ততি করিয়!, 
উগনাকে গৃহে ফিবাইন্না আনিলেন। কিছুদিন এইবপে কাটিল। 

বিদ্াপ1তব পত্রীভাগা অন্ুব্প ছিল না। কথিত আছে-_এই রমণী 
অত্যন্ত কোপন স্বভাব ও মুখব! ছিলেন। 

একদা! ব্রাহ্মণী উগনাকে কোনও দ্রব্য আনিতে আদেশ করেন। 
গ্ভুপত্বার আদিষ্ট পদার্থ লইয়! ফিরিয়া আসিতে উগনার একটু বিলম্ব 
হইয়াছিল। এই তুচ্ছ অপবাধে ব্রাঙ্মণী নারিম্থলভ কোমলতায় বিসর্জন 
দিয়া, সরোষে য্টিহস্তে উগনাকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিছ্যা- 
পতি বাটিতেই ছিলেন। তিনি পত্রীর পুংস্কোকিল বিড়ধিনী আততায়ী 
চীৎকার শুনিয়! গুহের বাহিরে আসিলেন ) আসিয়। দ্রেখিলেন-_তাহার 
রোষপরায়না গ়্ী প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান হইয়া! উগনাকে লগুড়াঘাতে 
জর্জরিত করিয়া আপনাব প্রভৃত্ব দেখাইতেছেন। উগনার লাঞ্থন। 
দেখিয়া বিগ্তাপতি ছুটিয়া আমিলেন, পত্রীর দৃঢ়হস্ত হইতে কুলিশ কঠোর 


৬২ জীবন চিত্র। 


যষ্টি কাড়ি! লইলেন ; বলিলেন, পাকি করিডেছে? কাহার অঙ্গে 
গ্রগাব করিচেছে? উগনা সামান্ধ ভূত্য নহে--উগনা সাক্ষাৎ শিব।” 
পত্ভীব ব্যগহাবে বিগ্বাপতিব ধৈর্ধাচ্যাভ ঘটিয়াছিল, আত্ম বিস্বৃত বিগ্যাপতি 
উগনার পরিচয় পত্বী-পাশে প্রকাশ কবিয়া ফেলিলেন। উগনাঁও -_ 
সেই স্থান হইতে বিদ্যুৎ্চকিত গা ঠতে অন্থহ্বন হহলেন। 


উগনাশোঁকে উন্মাদ বিগ্যাঁপতি শিযনলিখিত সঙ্গীতটা বচন! করিয়া- 
ছিলেন ১ 
উগনা মোর কতয় গেল]। 
কতয় গেল। কি শিব দু ভেলা॥ 
ভাঙ নচি বটয়! রুনি বৈসলাহ । 
জোছি হেরি আনি দেল হসি উঠলাহ ॥ 
জে মোর কহতা উগন| উদেশ। 
তাছি দেবও কর কঙ্গল। বেশ। 
নন্দন বনমে ভেটল মহেশ | 
গৌরি মন হরখিত মেটল কলেশ ॥ 
বিষ্তাপতি ভন উগনা সো কাঁজ। 
নাছি হিতকর মোর ত্রিভূণন রাজ ॥ 
€৩) 
তরুণ বয়সে বিষ্তাপতি ৭কীন্তিলতা” ও পকীন্তিপতাকা* এই ছুই 
খানি গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব প্রথমে নুমধুব মৈথিলি 


ভাষায় কাব্য রচনা কবেন। তাহাব "পুরুষ পরিকা” প্রভৃতি বনু 
্রদ্থ-- সাহিত্য জগতের জ্যোতির্য় নক্ষত্র। 


ভক্ত কবি বিস্যাপতি। ৬৩ 


বলদেশে বিছ্যাাপতি বৈষ্ণবধন্মী বলিয়া পরিচিত। কিন্তু মিপিলার় 
তাহাকে সকলেই শৈব বলিয়া জানে । জয়দেবের যেমন কান্ত-পদাবলী 
মুরলীর প্রেম নিন্বনে বিপ্ঠাপভির শ্রবণে প্রবেশ করিয়াছিল | কৃষ্ণ 
লালার আম্বাদ পাইা বিদ্ভাপাশুর কচি হৃদয় ভাব মুগ্ধ হইয়! পড়ে। এই 
সময় হইতেই তিনি রাধাক্লমঃ 5ত আঅনেষণ করেন । তাহার কৃষ্ণ লীল! 
বিষয়ক গ্দাঁণলী-এ সময় ১০৪৯ গেম মাঁহমায় মণ্ডিত হইয়া জন- 
সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বগ্থাপতির করুণ বসাভিষিক্ত আস্তরিক- 
তায় পরিপূর্ণ পদাব্লা শুনিয়া_ একদিন প্রেমাৰতার শ্রুচৈতন্ত দেবও 
ধিব্যোন্মাদ হইয়াছিলেন। এগদপেন্স! তাহার পদাঁবলীর প্রশংস। আর 
কি হইতে পারে? বিগ্াঁপতি-পদাবলী--লাঁলপা বিবহে তন্ময় হইয়া 
বৈষ্বগণের ধমনীতে শ্োতের সহিত তরল প্রেম মিশাইয়1 দিয়াছিল। 
সে পদাণলা বু'ঝ পুথিবার নহে, অপ্দরার চরণ পিঞ্চিতের গুঞ্জনমিশ্রিত 
স্বণীয় সঞ্জীবনী। সুধায় অভিষিক্ত,-দেপেশ্রের প্রসাদে প্রফুল্গ !! 

বিছ্বা।ংপতির পদাবলী বঙ্গে খৈঞুব ধর্মের প্রসার প্রতিষ্ঠার অন্যতম 
কারণ। বৈষ্ণবগণ--তীহাকে পরম খৈষ্ব বলিয়া সমাঁদরে গ্রহণ 
করিয়াছলেন। কিন্তু তিনি বৈষ্ণবদিগের গুরুস্থানীয় হুইয়াও বামন ও 
"বৈষ্ণবত্বের” গৌড়ামী করেন নাই। প্রকৃত ধার্সীকের মত তিনি হরি 
হরকে অভিন্ন ভাবিতেন। দে ম»ৎ হৃদয়ে--ভেদ জ্ঞানের লঘু 
কথনও স্থান পায় নাই। তাহার নিগ্নলিখিত পদটাই তাহার প্রমান ”-- 


ভল হরি ভল হর ভল তুঅ কলা। 
খন পীত বসন খনহি বঘছা॥ 

খনে পথ্শনন খনে ভুজচারি। 
খন শহর খন দেব মুরারি ॥ 


৬৪ জীবন-চিত্র 


খন গেকুল ভঞ ভরাবথি গায়! 
খন ভিখ মাগিয় ডমরু বজায় || 
খন গোবিন্দ ভঞ লিয় মহাদান | 
খনহি ভসম ভক্রু কাঁধ বোকাঁন। 
এক শরীর লেল ছুই বাস। 
খনে বৈকুষ্ঠ খনে কৈলাস || 
ভনই বিস্তাপতি বিপরীত বাঁণী। 
ও নারায়ণ ও শৃলপাঁণী ॥ 

€ ৪) 

'বিদ্যাপত্তিব বু পদের ভনিতাক শিব সিংহ ও তীহাব পত্বী লছিম! 
দেবীব নামোল্লেখ দেখিতে পাও যায়। তাহাব পব *্চণ্ডীদাস ও বামীর 
সহজ সাধনের মহিমার সাধারণেই তখন প্রাঁধারুষ্চ তত্বে” নায়ক 
নারিকাঁর ইন্দ্রিয় বিলাসের আন্বাদ পাইক্সাছিলেন । এই সমনে বিদ্যাঁপতির 
পদ্দে-_-নায়িক! সন্ধি সম্ভাষণ শুনিয়া লোকে লছিমা দেবীর প্রতি বিদ্যা- 
পতির প্রেমাসন্তি কল্পন। করিয়াছিল । শুধু কল্পনা নয়, এমনকি হুলাহল- 
প্রমবিনী খলের জিহ্বা__-.এই ঘটনায় বাজ শিখদিংহেব আদেশে বিচার- 
পতির শুলদগ্ডে মৃত্যুসংবাদ রটনা কবিতও ছাড়ে নাই। কিন্তু জনবব 
সম্পূর্ণ মিথ্যা । রাজ! শিবসিংহের মৃত্যুর পর ৩২ বৎসর পধ্যন্ত বিদ্যা- 
পতি জীবিত ছিলেন, এরপ প্রমাণ পাওয়। গিয়াছে 

তবে এ কলঙ্কের মূল কি? বিদ্যাপতি, শিবসিংহের আশ্রিত 
ছিলেন। সর্ধজীবে ন্নেহশীল! সাধবী লছিমা দেবীকে তিনি দেবতার 
মত ভক্তি করিতেন। রাজা ও রাণী মধুব বসাশ্রিত কুষ্ণলীল! বিষয়ক 
পদাবলী শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন, বাজাজ্ঞায় বিদ্যাপতি সঙ্গীত রচন! 


ভক্ত কবি বিস্যাপতি। ৬৫ 


করিতেন। রাজদস্পতি অস্তঃপুরে বিশ্রাম-থুথ কামনায় উপবিষ্ট হইলে, 
তাহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য সঙ্গীত-রসিক1 পুরদ্ধিগণ সেই সকল 
পদাবলী গান করিত। এই কারণে পদাবলাতে কবি অপূর্বব কৌশলে 
রাজা ও রাণীর নাম সংযুক্ত করিয়। দ্িতেন। সাধারণ লোকে কৰি 
কৌশলের মন্ধ্ম না বুঝিস্বাই_-বিদ্তাপতির সঙ্গীতে মদন বিকারের বিকট 
গন্ধ অনুভব করিয়াছিল। 
(৫) 

মিথিলায় প্রবাদ আছে,--একবার রাজ! শিবসিংহ সম্রাটের কোপে 
পতিত হুইয়! দিল্লীতে বন্দী হ'ন। রাজার সঙ্গে রাজকবি বিস্তাপতিও 
দিল্লীগমন করিয়াছিলেন । রাজাকে সম্রাট, বন্দী করেন; বিগ্যাপতির 
অপূর্ব্ব কবিত্বময্ী সঙ্গীত শুনিয়া দিল্লাশ্বর শিবসিংহকে মুক্তিদান করিয়া- 
ছিলেন। 

বিগ্ভাপতির পুত্র ও কন্ঠা হইয়াছিল। পুত্রের নাম হরপতি। ৩২৯ 
লক্ষণ সম্বতে, কার্তিক মাসের শুরু ত্রয়োদশী তিথিতে কবিরাজ রাজ- 
মুকুট বিদ্যাপতির লীল! অবসান হয়। প্রফুল্লমুখে আত্বীক্স স্বজনের কাছে 
অন্তিমবিদায় লইয়া, কুলদেবী বিশ্বেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া! জীবনের সায়াফ্ে, 
গঙ্গাতীরে স্ঞানে বিগ্তাপতি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন । 

সঃ সা ১ ক 

বাজিতপুরের যেস্থানে বিষ্তাপতির মৃত্যু হইরাছিল, সেস্থানে শিবমন্দির 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কবির বংশ এখনও সৌরাট, প্রদেশে বর্তমান আছে। 
কবিকে রাজ! শিবনিংহ যে বিসপী গ্রাম দান করিয়াছিলেন, ১২৫৭ নালে 
তাহ! ইংরাজ গবর্ণমে্ট অধিকার করিক্াছেন। 


প্রেমাবতার শ্ীচৈতন্ 
(১) 


আত্মার সহিত পবমাম্মার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সে সম্ব্ধ স্ত্রী-পুরুষের 
সম্বন্ধ ব্যতীত আর কিছুরই অনুরূপ হইতে পারে না। যোগের সেই 
ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধ রাঁধাকৃষ্ণ লীলায় প্রকাশ। রাধা প্রকৃতির পরমতত্ব, কৃষ্ণ 
পুরুষের রূপ; প্রক্কৃতি-পুকষের আসক্তির নাম-_রাধা-কৃষ্ণের প্রেম। 
সংসারের কুটিলত! ও মায়! হইতে আত্ম! যখন পরিব্রাজিত হ*ন-_তাহার 
নাম ব্রজভাখ। সেই ব্রজভাবে প্রকৃতি ব্রজেশ্বরী। ব্রজেম্বরীর মিলন__ 
বৃন্দাবন ধামে ! যতদিন আত্মার সংসার-বীজ সমস্ত না নষ্ট হয়, ততদিন 
আত্মার মুক্তির সম্ভাবনা নাই। এই সংসারিকতা নির্বধাণের জন্তই 
কৃষ্-বিরহ। 

পুকষ প্রক্কৃতির ঘনিষ্ঠ ভাবই জগৎসংসার ৷ জগতেই উভয়ের আসজি, 
বিচ্ছেদ্দেই উভয়ের মুক্তি। রাধার শত বৎসরের বিচ্ছেদে-_জীবাত্মার 
শত বৎসরের অনাসক্তিতে-মুক্তির আবির্ভাব! যোগের এই নিগুঢ় 
তত্ব এক একটা করিয়া! অবয়বী কল্পনায় কৃষ্ণলীলায় মৃত্তিমান! যোগের 
জীবাত্ম! পরমাত্ম-তত্বের সমস্ত স্তরই কৃষ্ণলীলায় দেখিতে পাওয়! যায়। 
কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করিয়! বলি ১. 

কৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখন তিনি সাংখ্যের উদ্বাসীন পুরুষ, প্রকৃতিতে 
অনাসক্ত, ভখন তিনি জগতের হিতকারী। প্রঙ্গাপালনরূপে গোপালনে 
কৃষ্ণ, সংসার-গোষ্ঠে বিহার করেন। নন্দ-যশোদার শ্েহাহ্থ্রাগে শ্রীহরি 
ক্ষীর নবনীতে হুষ্ট, তার পর রাধার প্রেমানগরাগে--হৃদয়ের উৎকৃষ্ট উপ- 
হার ফুলচন্দনে চর্চিত। পাঠক মহাশয়! ব্রজলীলার উপাখ্যানগুণি 


প্রেমাবভার শ্রীচৈতন্ত । ৬৭ 


স্মরণ করুন। বাৎসল্য ক্রমশঃ স্ক,রিত হুইয়! অনুরাগে প্রগাড়তর, লেই 
অনুরাগ আবার রাধার প্রেমে প্রগাটতম । যে অনুরাগ সংসার 
মায়ার উপর বিজয়ী, সেই অন্ররাগ রাধার অনুরাগ, €সই অনুরাগ 
যোগীর ঈশ্বরান্থুরাগ। এই অন্ুরাগের ক্রম স্ফর্তি যোগতত্বে অশ্ভব 
কর! যায়। 

প্রকৃতি পুরুষের সমন্বদ্ধ, স্ত্রীপুরুষের গোপনীয় ঘনিষ্ঠ অন্ুর'গে-_ 
কিরূপে রাধাকুষ্চলীলায় পরিণত হইয়াছিল, উপরে সংক্ষেপে তাহ! 
বুঝাইলাম। বৈষবের হৃদয়, প্রেমে, অনুরাগে, উচ্ছ্বাসে পারপুর্ণ। 
বৈষ্ণব রাধার প্রেমাদর্শে আপনার হৃদয় গঠিত করেন, কৃষ্ণের দপ্ত 
লালার়িত হন, ভক্তের অনুরাগ ভালবাসেন। রাধা মানব প্রীতির 
পরমেশ্বরী। রাধা__রাঁধার অমানুষ দেবতুল্য প্রেম-__বৈষ্বের জপমালা। 
বৈষ্ণব সংসারের সকল স্থুখ বিসর্জন দিয়া, সমস্ত জীবনকে কৃষ্ঃপ্রেমে 
উৎসর্গ করেন। বৈষ্ণবের ভক্তি প্রথমে জয়দেবের পদাবলীতে উচ্ছনিত 
হইয়াছিল। 

বৈষ্বানুরাগের বাসন্তি বিকাশ-_বিদ্ভাঁপতি ও চণ্ীদাস। প্রেমের 
উল্লাস, প্রেমের মুগ্ধত! - কুষ্ণলীলাচ্ছলে ততদিন বঙ্গদেশকে মুঞ্জরিত 
করিয়াছিল। সেই মুঞ্জরিত কুম্থম__ল্লীমতী রাধা সুন্দরী । রাধার 
অনুরাগ, এ্রীকাস্তিকতা, উন্মত্ততা, মধুরতা-_আত্মহারা জয়দেব পদ্মা- 
বতীতে দেখিয়াছিলেন, প্রেমিক বিদ্ভাপতি লছিমা দেবীতে কল্পনা 
করিয়াছিলেন। মাতোয়ারা! চণ্ডীদান রামমণি রজকিনীতে ' উপভোগ 
করিয়াছিলেন। 

ভক্তি--ভগবানের আদরের জিনিষ। সেই আদরেই রসময়ী কল্পনা. 
মান। প্রেমের সহিত প্রেম আকৃষ্ট হইবে বলিয়া__শ্রীমতী মালিনী | 
প্রেমের পরিপুষ্টি সাধনের বিশিষ্ট উপার__বিরহ। জয়দেব, চণ্ভীদাপ, 
বিস্তাপতি বিরহে বড় উন্মত্ত। এই তন্ময়ত1 কিন্ত সাধারণে বুধিল ন1। 


৬৮ জীবন-চিত্র। 


তাহার! রাধাকৃ্ণ লীলার ইন্দরিক্পরায়ণতা দেখিতে পাইল। রাধার হৃদয়ো- 
চ্ছাসে শ্ঠামাবিভাবের ন্বপ্রচিত্র-_মানবলীলার প্রেমে পরিণত হইল! 
রাধাকৃফের লীল! অসংখ্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ- _নেড়ানেড়ীর সৃষ্টি করিল। 

তান্ত্রিকগণ আবার মাথ! নাড়া দিয়! উঠিল। লোকে ঘোর কর্নার 
প্রহেলিকার মধ্যে নিপপতিত হইল। আধ্যাত্মিক ব্যাধি পূর্ণ বিকারের 
বিভীষিকাময় মূর্তি ধারণ করিল! মধুর ভক্তিতত্-_নারদ গর্গাদি 
মহাজ্ঞানীর কথা ছাড়িয়া দাও, গোপিকাগণও যে ভক্তির অন্ধবর্তিনী হয়! 
ভরিয়া গিয়ছিল, সেই ভক্তিতত্বও বিকুত বুদ্ধি নরনারীর কাছে 
উপেক্ষিত হুইয়! পড়িল। তান্ত্রিকগণের মধ্যে বড় বড় পণ্ডিতের অভাব 
ছিল না, তাহার! রাধাকুষ্ণকে উড়াইয়। দিবার চেষ্টা কবিলেন। কাজেই 
শিক্ষিত সমাজে বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি সুদৃঢ় হইল ন1। 

ইহার কারণ বৈষ্ণবগণ বৈদিক খধিরপরিতর্পণ জ্ঞানমার্গ অবলষন 
করিয়া! ভক্তিলাভ করিতেন ন1। তাহার জ্ঞান ও কর্মমকে ঘ্বণা করিতেন | 
ভাহার ফলে বৈষ্ব সমাজের সর্ব নাশের স্থচনা হইল। পগ্ডিতগণ 
রাধাকুষ্ণ তত্বকে ঈশ্বরের পরিতর্পন মনে করিতেন। অশিক্ষিত বৈষ্ণব- 
গণ "সহজ ভজন” পন্থায় নারীসঙ্গ করিয়া! সেই সন্দেছকে জনসমাজে সত্যে 
পরিণত করিল। 

বৈষ্ণবদের এই ছুঃসময়ে বঙ্গ সমাজের বৃহৎ ধর্দরশিক্ষার মন্দিরে, তক্তির 
বিকট বিকাশ বুঝাইবার জন্য, ধর্শসঙ্কটের নিবিড় তিমিরে, তক্তবীর 
চৈতন্চন্তর পূর্ণচন্ত্রের মত দিজ্মগুল উদ্ভাসিত করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ তীর্থে 
উদ্দিত হইলেন ! 

০ 

১৪৮৫ খুষ্টাবের ফাল্তণ মাসে, জ্যোতনা মধুর পৌর্ণযাসী তিথিতে, 
নিগ্ধ নীলাকাশে যোল কলার পুর্ণ শশী আনমনে রূপের বাজার খুলিয়া 
বমিয়াছিলেন। 


প্রেমবতার শ্রীচৈতন্ঠ। ৬৯ 


গগণ-নিকুঞ্জে সেদিন টাদের যেরূপ অপুর্বব শোভা হইয়াছিল, তেমন 
শোভ! বুঝি আর কখনও হয় নাই! তাই রূপ পুব্ধ, চিরক্র র বুদ্ধি, 
দৈতাধক্্ী রাহ লোভ সন্বরণ কবিতে না পারিয়া, ক্ষিপ্ত আলিঙ্গনে বাঁধিয়! 
সেই অমল ধবল জ্যোতিঃ শুধাংশু দেবকে গ্রাস করিতে উদ্ত হইল! 
তখন তিমিরাঞ্চল! সন্ধ্যা সুন্দরী অভিসারিকার বেশে মাটীতে ধীরে ধীরে 
পদার্পণ করিতেছিলেন। 

ঠিক এই সময়ে সিংহলগ্নের শুভ মুহুর্তে নবদীপের এক বৈদ্দিক 
ব্রাহ্মণের গৃহে প্রেমাবতার চৈতন্ত দেব জন্মগ্রহণ করেন। 

চৈতন্তের পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচীদেবী। এই 
রূপ জনশ্রুতি আছে যে, চৈতন্যদেব ত্রয়োদশ মাস মাতৃগর্ভে থাকিয়া চন্দ্র- 
গ্রহণের সময় ভূমিষ্ট হন। অকলঙ্ক গৌরচন্দ্রের উদয় হইল বলিয়া 
সকলঙ্ক আকাশের টাকে রাহু বুঝি সেদিন গ্রাস করিয়াছিল। 

চৈতন্তদেবের অসামান্ত রূপলাবণ্য ও দেবন্রী। দেখিয়া, পাড় প্রতি- 
বেশীগণ অত্যন্ত বিশ্মিত হইল ( শিশুর দেহে প্কচ1 সোণার মত* গৌর- 
কান্তি বেথিয়! এবং এ শিশু রোরুণ্মান অবস্থার প্হরিনাম” শুনিয়াই 
হাসিয়া উঠিত বলিয়া, কামিনীগণ তাহায় নাম রাখিল-_-পগৌরহরি।» 
ডাকিনী যোগিনীর দৃষ্টির ভয়ে মাতা নাম রাখিলেন _-প্নিমাই।” 
চৈতন্তের মাতামহ নবদ্বীপের তৎকালীন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদি নীলাম্বর 
চক্রবন্তী শিশুর নাম রাখিলেন-_“বিশ্বস্তর |” 

এই তিন নামেই চৈতন্দ্দেব বিখ্যাত হুইয়াছিলেন। যে শিশু যত আদ- 
রের, তার নামও তত বেশী। চৈতন্ত বাপ মার আদরের ছেলে ছিলেন? 
শচী দেবীর উপযু্ণপরি ৮টা কণ্ঠা! ভৃমিষ্ট হইয়াই মরিয়া! গিয়াছিল। আট 
মেয়ের পর, একছেলে হয় প্বিশ্বরূপ,* বিশ্বরূপের পর এই দেবের জন্ম। 
কোলের ছেলেটার উপর মাতার মমতা কিছু অধিক পরিমাণেই হইস্কা 
থাকে। তাই চৈতন্তকে শচী দেবী চ'খের আড় করিতেন না। 


জীবন-চিত্র 


(৩) 

চৈতন্তের “বাল্যলীলা” অতি অদ্ভুত ! স্বভাবের ধর্মে, জনশ্রুতি সেই 
অদ্ভুতকে বহু শাখা! প্রশাখায় বিস্তারিত করিয়! পল্লবিত করিয়! তুলিয়া 
ছিল। 

ষষ্ঠমাসে চৈতন্তের 'অন্নপ্রাশন” হয়। অন্নপ্রাশনের দ্রিন বালককে 
অনেক দ্রব্য স্পর্শ করিতে দেওয়! হইয়াছিল, সেই সকল দ্রব্য সামগ্রীর 
মধ্যে একথানি *শ্রীমস্তাগবত-” গ্রস্থও ছিল। চৈতন্য সকল দ্রব্য ছাড়িয়! 
সেই গ্রন্থখানি লইয়াই খেলা করিলেন। ছয় মাসের ছেলেব কাণ্ড 
দেখিয়া শচী দেবী, মিশ্র মহাশয় এবং প্রতিবেশীগণ পকলেই অবাক্‌ 
হুইলেন। এই ঘটন! তাহাদিগের মধ্যে বিশেষ আন্দোলন ও কৌতুকের 
বিষয় হইয়। উঠিয়াছিল। 

শচী মাতার সুন্দর শিশু শুরু পক্ষের শশীকলার ন্যায় বাঁড়িতে লাগিল, 
সঙ্গে সঙ্গে বালকের “হুরস্তপনাও দেখা দিল। গ্রামবাসীদের গৃহে গিয়া 
চৈতন্যদ্রেব বড়ই উৎপাত করিতেন। গোকুলের সেই গোপ শিশুটার 
মত, শচীমাতার সন্তানের স্নেহের আবদার, শ্রীতির উৎপাত, ভালবাসার 
অত্যাচার অহর্নিশি সহ করিয়া প্রতিবেশীগণ একদিকে বিরক্ত ও রুষ্ট 
এবং অপর দিকে বিশ্মিত ও বিমুগ্ধ হইত। 

ক্রমে অত্যাচারের মাত্রা আরও একটু বৃদ্ধি হইল। চৈতন্য বলিতে 
লাগিলেন তিনি ঈশ্বর! জাহনবীর সৈকত পুলিনে কুলনারিগণ যখন 
পুষ্পচন্দনে ইষ্ট সাধন। করিতেন, চৈতন্য সেই লময়ে গিয়া বলিতেন 
*তোমর! আমার পূজা কর।” শুধু ইহাই নহে, লোকের দেবার্চনার 
উদ্দিষ্ট দ্রব্য কাড়িক্না খাইতেন। বিরক্ত হইয়া সকলে শচী দেবীর কাছে 
শিশুর দৌরায্মোর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত। মাত! বালককে শাসন 
করিতেন, অন্তরে ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় ষাট্‌ ষাট, বলিয়া শিশুকে 
€কোলে তুলিয়া ন্নেহমধুর বচনে কত বুঝাইতেন। 


প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য । দ১ 


একদিন একজন বিদেশী ব্রাঙ্গণ জগন্নাথ মিশরের বাটিতে আতিথ্য 
শ্বীকার করেন। শচী দেবী ও মিশ্র অতিথির আহারের উদ্ভোগ করিয়! 
দিলে, ব্রাহ্মণ অন্ন প্রস্তুত করিয়া মৃদিত নয়নে সেই দ্বৃতান্ন রাশি ইষ্ট" 
দেবতাকে নিবেদন করিলেন। তাহার পর যেমন আহার করিতে 
যাইবেন, অমনি দেখিলেন-_মিশ্রের শিশুপুত্র শান্ত স্ুবোধটীর মত সেই 
নিবেদিত অন্নগ্রাস ধীরে ধীরে মুখে তুলিতেছেন। ব্রাহ্মণ মিশ্রকে এ ঘটন! 
জীনাইলেন। পুত্রকে তিরস্বার করিয়া আবার অতিথির আহারের 
উদ্যোগ করিয়! দিলেন। দ্বিতীয়বার অন্ন প্রস্তত হইল। সে অন্ন ইষ্ট 
দেবতাকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিবার পূর্ববে অতিথি দেখিলেন-__ 
সেই ছুষ্ট বালক আবার তাহ! উচ্ছিষ্ট করিতেছে । এইবূপে তিন বার অন্ন 
প্রস্তুত হইল, তিন বারই চৈতন্য তাহা উচ্ছিষ্ট করিলেন। শেষে ব্রাহ্গণ 
বুঝিতে পারিলেন এ বালক সাধারণ নহে। তাহার ইঠ্টদ্দেবতাই এই 
বালক গোপালের বেশে অন্পভোজন করিতেছেন ! তথন ব্রাঙ্গণ চৈতন্যের 
স্তবস্তরতি করিয়! সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। 

আর একদিন এচীদেবী পুজা করিতে আসিয়! দেখিলেন, চৈতন্য 
ঘরের শালগ্রামগুলিকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিষ়! ন্বয়ং ঠাকুরের সিংহাসনে 
উপবিষ্ট ! বালকের কাগকারখানা দেখিয়া শচীদেবী তিরস্কার করিতে 
গেলেন, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, কি এক 
আকর্ষণী শক্তিগুণে মুগ্ধ হইয়া! শচীদেবী কাদিয়৷ ফেলিলেন ! 

চৈতন্যের শ্রশ্বরিকতার মভ্যাসে শচীদেবী ও মিশ্র মহাশয় ব্যাকুল 
হইয় পড়িলেন। তাহার! চৈতন্যকে কোন কথা বলিতে পারিতেন না 
চৈতন্যও কাহাকে ভয় করিতেন না। কেবল অগ্রজ বিশ্বর্ূপকে দেখিলে 
চৈতন্য নীরবমুখে শাস্তভাব ধারণ করিতেন। বিশ্বরূপও অনুজের 
অলৌকিক কার্যাবনীর পরিচয় পাইগ্, কেবল বিশ্বয়্ স্তিমিত নেত্রে 
চৈতন্যের পানে চাহিয়া! থাকিতেন। 


২ জীবন-চিত্র। 


এইরূপে কাহাঁবও ঘুমন্ত শিশুর ঘুম ভাঙ্গাইয়। দিয়া, কাহারও থাস্ত 
লইয়া পলায়ন করিয়া, কাহারও কোন দ্রব্য লুকাইয়! রাখিয়া, কোন 
প্রাত্যহিক বহু বিভ্রাটের মধ্য দিয়া চৈতন্যের সুকুমার শৈশব অতীত 
হইয়াছিল। শিশুর দৌরাত্ম্যে উৎ্পীড়িত জনমণ্ডলীব কাছে শচীদেবী 
কেবল ক্ষম! চাহিতেন, কাহাঁকেওব! মিষ্ট কথায় পুত্রের অপরাধ মার্জন! 
করিতে অনুরোধ কবিতেন। 

এট চটুল চতুব শৈশবে, কালনাদ্দিনী জাহৃবী পুলিনে বল্লভাচার্যের 
দুহিত। লক্ষ্মীদে বীর সঠিত চৈতন্যের বালাপ্রেমের সধশর হয়। 

যথাসময়ে মিশ্রমহাঁশয় পুজেব বিদ্যা শিক্ষা ব্যবস্থা করিলেন । বিখ্যাত 
বৈয়াকরণিক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট টৈতন্যের বিছ্যারস্ত হুইল। 
চৈতন্যের অলোকসামান্য প্রতিভার পবিচয় পাইয়া, গঙ্গাদাসের আব 
বিস্ময়ের সীমা রঠিল না। ইভাব কিছুদিন পূর্বেই চৈতনোর অগ্রজ 
সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সন্নাসীব সাঙ্গ গৃইত্যাগী হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ 
ও অত্যান্ত মেধাবী ছিলেন। চৈতন্যেৰ বিগ্াশিক্ষার অসাধারণ অভি- 
নিবেশ দেখিয়া শচটীদেবী ও মিশ্র মহাশয় চিন্তিত ভইয়। পড়িলেন। 
তাভাদের ভয় হইল-_নিমাই হয়তো! সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে। জনক 
জননী পুভ্রেব বি্যাশিক্ষার প্রতিবন্ধক হইলেন। কিন্তু চৈতন্য কোন 
বাঁধাই গ্রাহ কবিলেন না। অল্পদিনের মধ্যে লোকে গুনিল-_মিশ্র 
ঠাকুরের সেই ছুরস্ত ছেলেটা এক মহ) পণ্ডিত হইয়া উঠিক্াছে। 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে, 'ষাডশ শতাব্দীর প্রারস্ভে বাস্থদেব সার্বভৌম 
নামক এক অদ্বিতীয় নৈয়াক্িক নবদ্ধাপের নিকটস্থ বিছ্ভা নগর গ্রামে 
এক চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। চৈতন্য এই টোলের সর্বপ্রধান চাত্র- 
রূপে পরিগণিত হুন। তীক্ষবুদ্ধি চৈতনাদেব আপনার অসাধারণ গ্রাতিভার 
ভাম্বর মহিমায় কাব্য, সাহিত্য, নায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ, দর্শন প্রভৃতি 
সর্বধশাস্ত্রে বিচক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। 


প্রমাব্তাব শ্রীচৈতন্ দও 
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চৈতন্যেব অগ্রজ বিশ্ববপ উদ[সীন বেশে গৃহ পবিত্যাগ করিলে, 
মিএ্রঠাবুব ভগ্রন্থাস্থ্য হইয়া পড়িযাছিলেন। চৈভন্যেব ছাত্রাবস্থাতেই 
পুজ্রবিম্লোগবিধুৰ জগন্নাথ মিশ্রেব মৃত্যু হইপ। সংসাবানভিজ্ঞ চৈতন্য 
পিতৃবিয়োগে বডই বিপন্ন হইলেন। চৈতন্যেব সে বালপ্বভাবন্থলভ 
চাঞ্চল্য তপনোদবে কুঙ্থা টিকাব ন্যায় সহসা ঙ৩বোহিহ হইল, শোকাতুরা 
দাতাকে তি'ন শান্তগন্ভীব ভাবে সাস্বন। কবিতেন। ন্বামীহীনা অসহায় 
বিধবা চৈন্যেৰ আশ্বীসবচনে বজ্দগ্ধ বল্লবীব মত সংসারে বাস করিতে 
লাগিলেন । 

মাতাব মলিনমু'খ অভয়ের অভিব্যগ্রনা দেখিয়া! গৃহকার্ষ্যের গ্রাতি 
চৈতন্যেব দৃষ্টি পতিত হইল। চৈতন্য বুঝিলেন স*সাবধন্ পালন করিতে 
হইলে সহধন্মিণীব সাহায্য চাই। শচীেবীও পুত্রের বিবাহে জন্য ব্যস্ত 
ভইয়াছিলেন। পুজ্রেব মনোভাব বুঝিতে পারিয়া শচীদেবী চৈতন্যেব 
বিবাহের উদ্যোগ কবিলেন। 

শুভদিনে, শুভক্ষণে বনমালী ঘটকেব মধ্যস্থতায়, চৈতন্যের সেই 
খৈশবসঙ্গিনী ধন্্পবায়ণ বল্লভাচার্যেব স্ুদ্দবী কন্যা লক্মীদেবীর সঙ্গে 
চৈতন্যেব শুভ পধিণয় সম্পাদিত হইল। চৈতন্য গৃচস্থ হইলেন । 
ংসারেব নান! অসঙ্গতাঁব মধ্যেও পুভ্রের বিবাহব্যাপার সম্পন্ন কবিরা, 
শচীদেবীব মনে নিমায়েব সংসারত্যাগরূপ ভাবী বিপদের আশঙ্কা জনিত 
উৎকণ্ঠা একবকম দূব হুইয়! গেল। ধৈর্যের দৃঢ়বন্ধনে বুক বাঁধিয়া, 
শচীদেবী পুত্র পুত্রবধূকে লইয়া আবার সংসার করিতে লাগিলেন । 


৫) 
ংসাঁর কবিতে গেলে অর্থ চাই। বিবাহের পর বাধ্য হুইয়া চৈতন্য 
বাটীতেই চতুষ্পাঠী স্থাপন কবিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাহার অধ্যা- 
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পনার যশঃ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইল। নানা দিগ্‌দেশ হইতে ছাত্রমগুলী 
আসিয়! চৈতন্যের চতুষ্পাঁঠীর শোভ বর্ধন করিল। এই নবীন যুবকের 
শান্তজ্ঞান গরিমার কথ শুনিয়া, অনেক পণ্ডিত চৈতন্যেব সহিত তর্কযুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু সে সর্ধতোমুখী প্রতিভার কাছে লজ্জায় অধোবদন 
ভইয়! পলাইবার পথ পাইলেন না। অচিরে '্িপ্বিজয়ী” গৌরবে চৈতন্যের 
জয় ছুন্দুভি ঘোর রবে বাঁজিয়া উঠিল। সমাজে তাহাব অতুল প্রতিপত্তি 
*জন্িল। স্বর্ণ, বৌপা, বন্ত্র, তও,ল, তৈসাদি বিবিধ উপহারে চৈতন্যের 
ক্ষুদ্র কুচীর পূর্ণ হইতে লাঁগিল। চৈতন্য আদর্শ গৃহীর ন্যায় দীন দরিদ্রের 
প্রতিপালন, এবং অতিথি অভ্যাগতের সৎকার করিয়।, শচীদ্েবীর সাধের 
সংসারে দেব্তার আশীর্বাদ বিয়া আনিলেন। 
গৌরাঙ্গের পত়ী লঙ্গ্মী দেবী ধর্মমনিষ্ঠায়, শ্বশ্রুসেবায়, পতিভক্তিতে 
সকলের শ্রদ্ধা! আকর্ষণ কবিয় স্বামীর সহ্ধশ্মিণী হুইয়! নারীধর্ম পালন 
করিতে লাগিলেন। 
একদিন গঙ্গাপার হইবার সময়,নৌকাঁয় এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে চৈতন্যের 
আলাপ হয়। চৈতন্যের হস্তে একখানি পুঁথি ছিল। ব্রাঙ্গণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন,__-”ওখানি কি পুঁথি ?” চৈতন্য উত্তর দ্রিলেন--এখানি ন্যায়- 
শাস্ত্রের টীকা, আমি রচনা করিয়াছি।” ব্রাহ্মণ এ পুঁথির কিয়দংশ 
পড়িতে বলিলেন। চৈতন্য পাঠ করিতে লাগিলেন, পাঠ শুনিতে 
গুনিতে ব্রাহ্মণের মুখ বিষাদ কাঁলিমায় একেবারেই ম্লান হইয়া গেল। 
ব্রাহ্মণ বলিয়া ফেলিলেন__"আমার সর্বনাশ হইল! আমি বহু বর্ষ 
ধরিয়া, বহু পরিশ্রম করিয়! একখানি টীক! রচনা! করিয়াছি। কিন্তু এখন 
দেখিতেছি, আমার সমস্ত পরিশ্রম বুথ! হইল। আপনার ও টীকার নাম 
গুনিলে কেহই আমার টীকা গ্রাহ্থ করিবে না।” ব্রাঙ্গণের আক্ষেপোক্তি 
গুনিয়! সহাস্যবদনে চৈতন্য কহিলেন,-_-*ইহার জন্য আর চিন্তা কি?” 
্রা্মণের বিশ্ময় উদ্রিক্ত করিয়া চৈতন্য সেই সযত্বরচিত অপূর্ব পাত্ডিত্য- 
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ময়ী টীক! তরলসন্কুল! জাহ্বীর জলে তৎক্ষণাৎ নিক্ষেপ করিলেন। এই 
অপূর্ব্ব উদারতা! ও নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা। দেখির়া, ব্রাহ্মণের ছুই গণ্ড 
বহিয়া কৃতজ্ঞত। অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িল। 

ইহার পর চৈতন্যদেব শিষ্যমণ্ুলী সহ পূর্বাঞ্চলে শ্রীহ্ট প্রভৃতি স্থানে 
গমন করেন। তথন তীহার বয়ঃক্রম উনবিংশ বৎসর। 

তিনি যে দেশে গমন করিতেন, তদ্দেশবাসিগণ তাহাকে শুপণ্ডিত 
জানিয়। অভ্যর্থনা! করিত। তাহার মুখে শান্ত্ব্যাথ্য। শুনিয়া! কুতার্থ 
হইত। অনেকে স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র প্রভৃতি বহুমূল্য উপহার লইয়! নিমাই 
পণ্ডিতের এক্ট1 মুখের কথা শুনিবার জন্য আকুল আগ্রহ প্রকাশ 
করিত। 

চৈতন্য যখন পুর্ব্বঙ্গে, তখন তীহার গুণবতী সহধর্মিণী কালগ্রাসে 
পতিত হইলেন। এই মৃত্যুর কারণ-_স্বামী-বিরহ। কেহ কেহ বলেন 
সর্পাঘাতেই লক্ষ্মীর মৃত্যু হইয়াছিল। 

০), 

ভক্তের ভক্তি উপহার, বহু দ্রব্য সম্ভার লইয়া চৈতন্যদ্দেব গৃহে 
প্রত্যাগত হুইলে, শচীদেবী উচ্চৈঃম্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। মাতৃ- 
কের মন্রভেদী আর্তনাদ চৈতন্যকে লক্দমীদেবীর অকালমৃত্যার কাহিনী 
জানাইয়া সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়! দ্িল। লক্ষমীশোকে চৈতনা 
বড়ই কাতর হইয়! পড়িলেন। কিন্তুসে শোক বাহিরে প্রকাশ পাইল 
না, অস্তরে অরুভ্তদ যন্ত্রণা লইয়া চৈতন্য মাতাকে বঝাইলেন--”মরণং 
প্রকৃতি শরীরীণাং”। 

লক্ষ্মীর বিরহ-জাল! জুড়াইবার জন্য চৈতন্যদ্েব দ্বিগুণ উৎসাহে 
ছাত্রমণ্ডলীর অধ্যাপনায় ব্যাপৃত হইলেন। কিন্তু মাতৃসকাশে পুত্র- 
হৃদয়ের অস্তুগৃঢ় মর্্মব্যথা অগোচর ছিল না। চৈতন্যের প্রতিকাধ্যেই 
শচীদ্দেবী নৈরাশ্তের ছায়। দেখিতে পাইলেন। ধেষে শচীদেবী আপনি 


শি জীবন-চিত্র। 


উদ্যোগ করিয়! সনাতন পণ্ডিতের আদরিনী ছুহিত। বিষুনপ্রিয়ার সহিত 
চৈত্সন্যর আবার বিবাঁছ দিলেন। ননবণ্ব পুষ্পপেলব সৌন্দর্যে শচী 
দেখার আধার গৃহ আবাব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। 

ছাত্রগণেব অধ্যাপনায়, পণ্ডিতবর্গেব সহিত বাদ-বিতগ্ডায়, বহুবিধ 
শান্তর আলোচনায় লিপ্ত থাকিয়া, চৈশন্য আবার সংসারধাত্রা নির্বাহ 
করিতে লাগিলেন ! 

একদিন শ্রীচৈতন্য কৌমুদী বিভািত ফুল রজনীতে শিষাবর্গনহ 
জাহৃবীতটে বসিয়া শাস্সীলাপ করিতেছেন, এমন সময় একজন দিখ্বিজয়ী 
পণ্ডিত গৌরাজকে তর্কযুদ্ধে পরাজয় করিবার জন্য তথাঁয় উপস্থিত হই- 
লেন। কিন্তু এই পণ্ডিত পুরুষ যুবক গৌরাঙ্গের তর্কতবঙ্গে হাবুডুবু 
থাইকক। পলায়নের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন । পণ্ডিতের দুর্দশা দখিয়| 
শিষ্যগণ ভাসিয়। উঠিল। গৌরাঙ্গ তাহাদিগকে নিরস্ত কবিলেন, দাস্তিক 
দিপ্বিজরী পণ্ডিতকে অপমানিত দেখিয়া নিজেই কুষ্টিত হইঝ1 বিনয়নভ্র- 
বচনে তীহার অনেক প্রশংসা করিলেন। হৃতগর্বব দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত 
গোরাঙ্গেয় বিনীত ব্যবহারে আরও লজ্জিত হইলেন। দ্িখিজয়ী পগ্ডিতের 
পরাক্জয়বার্ভা অচিরে পণ্ডিত সম্প্রদায়ের কর্ণগোচর হইল। 

জ্ঞান গরিমায়, কুটতর্কের প্রভাবে, চৈতন্য জন সমাজে গ্রতিষ্ঠ। লাভ 
করিলেও মনে শাগ্তি পাইলেন না । তিনি আনন্দের অনস্ত উৎসের সন্ধানে 
লালায়িত হইয়া পড়িলেন। মাতৃত্নেঃ, পত্রীপ্রেম, বিষ্ভার গৌরব, সকলের 
মধ্যে থাকিয়াও তিনি প্রাণের ভিতর কিসের অভাব অনুভব করিয়া 
দ্বাবদগ্ধ কুরল্গের মত ইতঃস্তত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন) চতুর্দিক 


হইতে অশান্তি আসিয়া চৈতন্তের ব্যাকুল আত্মকে গ্রাস করিয়া 


ফেলিল 
মনের এই বিপর্যয় অবস্থায় চৈতগ্তদেব শিষ্যগণের সহিত পবিত্র 


গল্লাধামে উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্া--পিতৃলোকের সদগতির জন্য বিষ 


প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ত। ৭৭ 


পাদ্দ-পদ্মে পিগুদান করিবেন। এই স্কানেই তাহার জীবনে যুগান্তর উপ- 
স্থিত হইল। চৈতন্য গর মন্দিরে প্রবেশ করিব! মাত্র দেখিতে পাইলেন, 
শত শত নেছজ্ঞ ব্রাহ্মণ গদাধরেব পাদপদ্য পরিবেষ্ঠন পুর্র্বক ভক্তি ভরে 
পুজা কবিতেছেন ! এই অপূর্ব দৃপ্ত দেখিয়! চৈতন্যেব হ্ৃদয়েও ভক্তি প্রত্র- 
বণের দ্বাব উদবাটিত হইল। একটা কথা বলিতে ভুালয়াি, পাগ্ডিতোর 
নিদারুণ অভিমানে ইদানীং চৈতন্যদেব নাস্তিক তইয়! পড়িয়াছিলেন। 
গয়াধামে আসিয়া তিনি হৃদয়ের অন্তস্থলে কি এক অভূতপূর্ব, অনাস্বা- 
দিত পূর্ব, বিমল আনন্দ উপলব্ধি কবিলেন। যে বিষ্ণুব পাদ পন্মে শত 
সহস্র লোক আসক্ত, সেই বিষ্ণকে পাইবার জন্য চৈতন্ত ব্যাকুল হইলেন। 
বিষ পাদপদ্ম হইতে উন্মুক্ত ভক্তির উৎস চৈহন্টের বিশাল বক্ষ প্লাবিত 
করিল। 

গয়াক্ষেত্রে__কুমার হট্ট ( হালিসহর ) নিবাসী বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী ঈশ্বর 
পুরীর সঙ্গে চৈতন্যের পরিচয় হইল। ঈশ্বর পুরী-__-ভক্তিপরায়ণ মাধবেন্ত্ 
পুরীর একজন প্রধান শিষ্য। এই নিঃসঙ্গ বৈরাগীর পবিত্র হৃদয়ে 
চৈতন্ত আপনার আকাঙ্ষ! নিবৃত্তির স্ুপন্থা দর্শন করিলেন। ঈশ্বরপুরী 
চৈতন্তকে হৃরয়স্পশী প্রেমনার্ভা শুনাইয়া বিঝুমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। 
ঈশ্বব পুবীর নিকট পবিত্র দশাঁক্ষর মন্ত্রপাভ করিয়! চৈতন্ত বিষ্পদে জীবন 
উৎসর্ম করিলেন। 

কৃষ্ণপ্রেম চৈতন্তকে উন্মত্ত করিল। মন্ত্র জপ করিতে করিতে ভাব 
বিহ্বল চৈতন্য কিন্তু প্রেমাঝ্জেশ, ব্যাকুল বিরহে, আত্মহারা হইয়া 
উঠিলেন। শিষ্াগণ বনুকষ্ঠে চৈতন্তকে লইয়৷ ঘরে ফিরিল। এই সময় 
চৈতন্তের বরস দ্বাবিংশ বৎসর মাত্র। 

€ ৭) 

অভিমান, পাগ্ডিত্য গর্ব, জ্ঞান গরিমা-_সকল বিসর্জন দিয়া চৈতন্য 

নবদ্ধীপে ফিরিয়া আদিলেন। লোকে দেখিল--নিমাই পষ্ঠাতের দে 


৭৮ জীবন-চিত্র। 


শাস্ত্াভিজ্ঞতার উজ্জলমূর্তি, তর্কপ্রিযতার জীবন্ত উচ্ছাঁস__সমস্তই 
একেবারে পরিবর্তিত হইয়। গিয়াছে! 

দেশ প্রত্যাগত চৈতন্তের সঙ্গে অনেকেই সাক্ষাৎ করিতে লাগিল। 
চৈতন্ত সকলের সঙ্গেই দৈন্ঠতাঁর বিনয় সম্ভাষণ করিলেন। এইবার 
নবদ্ীপবাসী বৈষ্ণবগণের সঙ্গে তাহার আলাপ হইল। চৈতন্যের নয়নে 
প্রেমাশ্রু, দেহে প্রেমাবেশের কম্পন, জীবনে অসামান্ত ভক্তির লক্ষণ, 
হৃদয়ে অভূতপূর্ব ভাব সমষ্টি দেখিয়া বৈষ্ণবগণ বুঝিলেন--নিমাই 
পণ্ডিতের জীবনে বিহ্বলত ও ব্যাকুলতার সঙ্গে ভগবানের ক্পাদৃষ্টি পতিত 
হইয়াছে। পুত্রের উন্মাদাবস্থা, নির্জন প্রিয়তা, আকুল রোদন প্রভৃতি 
সাত্বিক লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া শচীদেবী চৈতন্তকে ব্যাধিগ্রন্ত ভাবিলেন। 
তিনি পুত্রের আরোগ্য প্রার্থনায় ঠাকুর দেবতার চরণে “মানদিক' করিতে 
লাগিলেন। 

চৈতন্তের বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা আনন্দ প্রকাশের জন্য একদিন শুক্লা- 
খবরের গৃহে বৈষ্ণবগণ একত্রিত হইলেন। ভক্ত বুন্দের মধ্যস্থলে ভাব 
বিভোর গৌরচন্দ্রেরও আবির্ভাব হইল। প্কৃষ্ কোথায়?” বলিতে 
বলিতে বাহাজ্ঞান শুহ্য চৈতন্ত শুক্লাম্বরের গৃহের একট! খুঁটী এমন 
জড়াইয়! ধরিলেন যে খুঁটী তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়৷ পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্ত 
দেবও মুর্ছিত হইয়া মাঁটীতে পড়িরা! গেলেন। বৈষ্ণবর্দের যে শুশ্রযায় 
তাহার সংজ্ঞ! ফিবিয়া আসিল। 

চৈতন্তের প্রেম-বিহবলতা-_নগরে মঞ্জ আন্দোলন উপস্থিত করিল। 
বৈষ্ণবগণ চৈতন্যকে শ্রীরুষ্ণরূপ অবতার দেখিয়া আনন্দ প্রকাঁশ করিতে 
লাগিলেন। চৈতন্ত-+অধ্যাপনা, ছাত্র, সংসার আসক্তি, সব ছাড়িয়! 
অশ্রকমলে পৃথক পূর্ণ শরীরে-_একেবারেই উন্মত্ত হইলেন। তাহার 
কণ্ঠে কেবল “হরিধ্বনীস্র গুঞ্জরণ মানবত্ধের লীমায় দেবত্ব আনির! হাজির 
করিল। - 


গ্রেমাবতাঁর শ্রীচৈতন্ত । ৭৯ 


€৮১ 

অহ্িতীয় নৈয়ায়িক পণ্তিত নিমাই-_বিগ্তার গর্ব পদদলিত করিয়া 
সামান্ত বৈষ্ণবগণের সঙ্গে মিশিয়াছেন-__শুনিয়! নবদ্বীপের পৃপ্িতমণ্ডলী 
চৈতন্তের প্রতি অসন্তষ্ঠট হইলেন। বামাচারী শাক্তগণ চৈতন্তের ভক্তি 
দেখিয়া__তাহাকে মানবের দৌর্বল্য ভাবিয়া চৈতন্ধকে দ্বণা করিতে 
লাঁগিল। চৈতন্তের এই অধঃপতন ঘটিরাছে বলির! তাহার! নবদীপের 
প্রতোক পল্লীতে আস্ফালন করিয়! বেড়াইতে লাগিল। 

এদ্দিকে ভাবে মুগ্ধ চৈতন্ত বৈষ্ণব সেবায় মত্ত হইলেন। তিনি গ্াত 
বৈষ্ণবের সিক্তবস্ত স্বহস্তে নিংডাইয়! দিতে লাগিলেন, কাহার পুজার 
সামঞ্জী, কুশার্দি যোগাইয়! দিতে লাগিলেন, কাহারও পদ সেবঝ। করিতে 
লাগিলেন। 

এইরূপে বৈষ্লগণকে লয়! চৈতন্য হাঁর নাম সঙ্কীর্তণ আর্ত 
করিলেন। সংসার স্থবাসক্ত নিপ্ত্রাপ্রয়াসী প্রতিবাসীগণ রাত্রে কীর্তনের 
উন্মত্তরোল ও প্রেমোম্পদের তাও নৃত্যে অত্যন্ত বিরক্ত হুইয়৷ উঠিল। 
তাহার! বৈষ্ণবগণকে বাজ্যশাদনের বিভীষিকা দেখাইর৷ জব্ঘ করিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিল। একদিকে শাক্তগণের ক্রুর জিঘাংসা, অন্তদিকে 
বৈষ্ণবগণের প্রশান্ত আত্মরক্ষা-_ক্ষুব্ধ নবন্ধীপে রীতিমত ধশ্পযুদ্ধ আরস্ত 
হইল । 

এই মায়াধাদী বিপ্লবের দুঃসময়ে বৈষব বুন্দের বল বৃদ্ধি করিতে, 
অবধূত নিত্যানন্দ চৈতন্যের সহিত মিলিত হুইলেন। নিত্যানন্দ একচাকা 
গ্রামে হার ওঝার ওরসে জন্মগ্রহণ করেন, অতি শৈশবেই একজন 
সন্াঁসী আসিয়া নিভ্যানন্দকে গৃহত্যাগী করিয়! সঙ্গে লইয়া যান। 

নিত্যানন্দের পিতা মাতা অতিথি সেবা তৎপর গৃহস্থ ছিলেন, সন্্যাসী 
অতিথি বেশে আসিয়া! তাহাদের একমাত্র পুত্র নিত্যানন্দকে প্রার্থন। 
করেন। ব্রঙ্গণ দল্পতী ধর্মের অনুরোধে হৃদয়ের ধনকে বিদাঁয় দিলেন। 


৮৪ জীবন-চিত্র । 


পেক্চালে লোকেব ধর্মান্থবাগ কত প্রবল ছিল! অতিথির আকিঞ্চন পুর্ণ 
ক্বিবাব গপ্ত -পুত্র পরিত্যাগ ! _-এ উচ্চভাব আজি কাণিকার নবনাবী 
কগলাওি ৯ লত৩ বেশ না? 

7 1 “শট চৈভন্তেব গুণাণপী শ্রথণ কবিশাছিলেল। 
গত তন ৫৯৮ হ 7 ভাগ তলা আাখ্পাশ অন্য ন নাপে আনিখা শিদ 
এন । ৬ মণে নিশাই চৈ*ন্েব সাক্ষাৎ কহল। হিতঙ্যান্ধ 
চৈতন্তাণেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। নিত্যানন্দ__টৈশগ্ঠো ভেজঃ 
পুরঙ্গ কলেবব ও বদন মগণ্ডলে ভঙ্ডির উৎসাঁহ বেখা দেখিয়া চৈত'ন্যব 
পাদমূলে লুম্ঠিত হইলেন । 

চৈতন্যও নিত্যানন্দেব সুন্দব দেহে 'তপঃ সঞ্চিত পুণ্য দ্ীপ্তৰ [বাশ 
দোখিখ। মাতম বিস্মৃত ৬ইলেন। উঠয়ে উভয়কে আলিঙ্গন কবিনা অঞ্র 
বিসজ্জন কবিতে লাণিলেন। সমবেত ব্যক্ষি মণ্ডশী নিতাই গৌবেব জয় 
উচ্চাখণ কা1শ শাগণ 1 সে উচ্চবোল শাক্তগণেব থদয়ে বিষ দগ্ধ ঝজ্ 
শাবকেখ মঠ আঘাত কবিল। 

হুচটী বেগবগা তবঙ্গিনীব সম্মিলন কালে যেমন প্রচণ্ড ভপঙ্গে ঘাত 
প্রাতিঘ।তে চতুদ্দিক বিকম্পি হুইয়৷ উঠে, পবে সেই আোত্দয় একত্র 
মি।ল৩ হইয়া সাঁগবাভিমুখী হয়, নিতাই গৌধেখ প্রেম সলিলেও 
সেইব্প বিবাট ব্যাপাখ সংঘটিত হভল। ভক্ঞবৃপ্দ €্রমোন্মন্ত নিতাহ 
গোৌবকে পবিবেষ্টন পাবা আনন্দে নৃহ্য কবিতে লাগিলেন, প্রেমলীলায় 
লবদ্ধীপ ঢলমল ক গ। কাশিতে লাগিল । 

পম বৈষ্ণব শখাসেব গৃহে নিশ্যানন্দেখ থাকিবাব ব্যবস্থা হইল। 
ভ্রীবাসেব পত্ৰা'মালনীদেখী মাতাধ ন্যাষ ্েহ-কোমলকবে, নিত্যানন্দেপ্ 
মুখে অন্নগ্রাস তুলিয়৷ দিতেন। 

তৎকালে বৈষুব সমাজে পব্যাসপুজা” উৎসব প্রচলিত ছিল। দেই 
উৎসব উপলক্ষে শ্রীবাসের ভবনে সমস্ত দ্বিন ব্যাপা নৃত্য বীর্ভন হইত। 


প্রেমাবতার শ্রীচৈতগ্। ৮১ 


নিতাই গৌর এই উৎসবে যোগান করিলেন । এই ময় বৃদ্ধ অদ্বৈত. 
চাধ্য ও নিতাই গৌবকে দেখিবার জন্য নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। এইবপে পবিপুর্ণ যোগ সঞ্চর করিয়া বৈষ্ণব সমাঁজ-_-নবদীপে 
প্রেম মাহাত্ম্য প্রচার কগিতে লাগিলেন। 


ক্রমে, নিমাই গৌরের ভক্তিব আকর্ষণে, মুবারি, হিরণা, গঙ্গাদাস, 
বনমালী, বিজয়নন্দন, জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্ত খাঁ, রাম, গরুড়াই, নারায়ণ, 
হরিদাস, বাসুদেব, বক্রেখব, গোবিন্দ, গোপীনাথ, জগদীশ, *সদাশিব, 
শ্রীমান, শ্রীগর্ভ, ব্রহ্মানন্দ প্রন্থতি, ভক্তগণ_-এক বিরাট নঙ্কীর্ভণের 
দল গঠন করিলেন। এই সব ভক্ত মণ্ডলীকে লইয়! প্রতি নিশীথে গৌরাঙ্গ 
সন্কীর্তণ আরম্ভ করিলেন। মৃদ্গ, মন্দিবা, শঙ্খ, করতালের গম্ভীর 
ধ্বনি _নবদ্বীপকে ভক্তি রসে মাতাইয়া তুলিল। 

শাক্তগণেব সর্বনাঁশ হইল । তাহার! বৈষণবের শত্রুতা সাধনে হৃদয়ের 
সমস্ত শক্তি গ্রত্ধোগ করিতে লাগিল । বৈষ্ণবগণের গৃহদ্বারে, জবাফ্ুল, 
মগ্ঠভাও, সিন্দুর রক্তচন্দন, মাংস, অস্থি প্রভৃতি বামাচারীর পুজাকরণ 
ছড়াইয়া দিতে লাগিল। অধিকন্তু বৈষ্ণবগণেব প্রেমলীলাকে গুপ্ত 
ব্যভিচার বলিয়াও ঘোষণ। করিল । 


5 ৯ ) 
গৌরাঙ্গ দেব শাক্তদের শত বাধ! বিদ্ন তুচ্ছ করিয়া নাম মাহাত্ম্য 
প্রচার করিতে লাগিলেন। মন্কীর্তন স্থলে তাহার ভাঁবাবেশ দেখিয়া 
বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস জন্মিল_-চৈতন্য সাক্ষাৎ ভগবান, কলিযুগে কলুষহারী 
নাম মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন। গৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ, 
নিত্যানন্দ বলরাম, অদ্বৈত মহাদেব, শ্রীবাস নারদ, হরিদাস ব্রহ্মা--অবভাঁর 
তত্বে বিশ্বাসবান্‌ বৈষ্ণবমগুলী সাধারণকে ইহা বুঝাইতে লাগিলেন। 


যখন সন্কীর্থনের দল নগর ভ্রমণে বাহির হইত, তখন তক্তগণ চৈতন্য 
১১ 


৮২ জীবন-চিত্র। 


ও নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে পুষ্পমাল্য চন্দনে সজ্জিত কবিয়া দিতেন। 
নিত্যানন্দ প্রভুর শিরে ছত্র ধারণ করিতেন, ভক্ত মণ্ডলীর শ্রদ্ধা উপহার 
পাইয়া চৈতন্তের মনে রাজসিক বিকার প্রবেশ করিতে পারিল না, চৈতন্ত 
আপামর সাধারণকে আলিঙ্গন করিয়। হরিনাম মহামন্ত্র শিথাইতে 
লাগিলেন। হযবন কুলোভ্ভব হরিদানও তাহার কাছে-_ব্রতনিষ্ঠ 
নুত্রা্ষণের প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। 

বৈষ্ঞব দলের অগ্রণী হয়! চৈতন্য নবদ্ীপের ঘারে দ্বারে ভিক্ষ! করিয় 
বেড়াইতে লাগিলেন । সকলেই সেই তেজব্যঞ্জক কলেবর সৌম্যু্তি 
মহাপুরুষকে ভিক্ষা দিতে অগ্রসর হুইল, কিন্তু চৈতন্য তাহাদিগকে 
বলিতে লাগিলেন-_“ভাই সকল! আমি অন্য ভিক্ষা চাহি না, আমার 
ভিক্ষা--তোমার। একবার ব্দন ভরিয়। হবি হরি বল”। তংকাঁলে সাধা- 
রণের মধ্যে ধর্ম প্রচার বিধির অনুষ্ঠান হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল না, 
চৈতন্যই প্রথমে--এইরূপ দেশব্যাপী ধশ্বগ্রচারের পথ দেখাইয়াছিলেন । 


(১০) 

চৈতন্ত যুগে, নবদ্বীপে “জগ।ই” ও প্মাঁধাই” নামক দুইজন মহাপাষওড 
বিরাজ করিত। ইহার! ছুই ভাই, ব্রাহ্মণ বংশোত্তব হুইয়াও এই পাষওঘয় 
-_মগ্পান, ব্যভিচার, অথাগ্য ভোজন প্রভৃতি পৈশাচিক কুক্রিয়ায় চিরা- 
ভ্ন্তছিল। নবদ্বীপের প্রত্যেক নরনারী-_এই ছুর্ধর্য নারকীঘ্য়কে 
'ভয় করিত। চৌধ্যবৃত্তি নরহত্যা, গৃহদাহ, সতীত্ব হরণ-_ প্রভৃতি ছুফকাধ্য 
সাধনে “গাই মাঁধাই”_-ভদ্র সমাজে সাধারণের চক্ষেই উপেক্ষিত হইয়া 
পথে ঘাটে প্রেতলীলার আস্ফালন করিয়া বেড়াইত। 


চৈভষ্ঠ ও নিত্যানন্দের প্রতি_-পাষগুঘরের আক্রোশ জন্সিল। 


নিত্যানন্দ-_ভ্রাতৃহ্বকের পাপ জীবনের ছুর্দশ! দেখিয়! তাহাদের চরিগ 
শোধনের উদ্বোগ করিলেন। 


প্রেমাবতার প্রীচৈতন্ত | ৮৩ 


একদিন প্রভূ নিত্যানন্দ স্বপলের সহিত--জগাই মাঁধাইয্কের সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়া হরিধ্বনি করিলেন। স্রাপানে আরক্ত লোৌচন জগাই 
মাধাই, বিদ্বেষের দৃষ্টিতে নিত্যাননদের পানে চাহিল। তারপর সেই 
পিশাচ নিত্যানন্দকে এক ভগ্ন মৃৎপাত্রের দ্বার গ্রহার করিল। 
নিত্যানন্দের ললাটদ্রেশ হইতে শোণিত ধারা নির্ণত হইল। চৈতন্যাদেব 
এ সংবাদ পাইলেন । চৈতন্ঠদে ৭ নিত্যানন্দের উদ্ধার বাসনায় ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত হইলেন, নিত্যানন্দ চৈহন্যকে বলিলেন-__“গ্রভো ! এ অবোধ 
্রাতৃদ্ধয়কে রক্ষা কর । নিত্যানন্দের কথায় চৈতন্যব্বেব কীদিয়া ফেলিলেন, 
বলিলেন-_“ভাই নিতাই ! তুমিই প্রক্কত সাঁধু! শত্রুকে যে রক্ষা করিতে 
পারে, সে দেবতা । তোমার এই উত্তপ রক্ত ধারায়--জগাই মাধ।ইয়ের 
আজন্ম সঞ্চিত পাপ রাশি-_-আজ বিধৌত হইয়াছে ।» 


বাস্তবিক, সেইদিন সেই মৃহর্তেই--জগাই মাধাই কৃতকার্যের জন্য 
অনুতণ্ড হাদয়ে-_চৈতন্তদেবের চরণে শরণাগত হইল । টৈতন্ ভ্রাতৃত্বয়কে 
আলিঙ্গন করিলেন। জগাই মাঁধাই বালকের মত কীদিতে লাগিল। 
তাহাদের কঠিন হৃদয় অলৌকিক প্রেমের বিশ্বব্যাপী তেজে--একেবারেই 
গলিয়া গেল। ভক্তগণ পাপীর উদ্ধার হল বলিয়! উচ্চৈঃশ্বরে হরিধ্বনি 
করিলেন । জগাই মাধাই “হরি হরি” ব্যোমনাদে--সকলকে বিন্রিত 
করিয়া, প্রেম তরে নৃত্য করিতে লাগিল । 
জগাই মাধাইয়ের অদ্ভুত পরিবর্তনে__অনেক পাষণ্ডই ৈতন্তের দৈব-. 
শক্তির মহিমা বুঝিল। - 


€ ১১) 
নগরাধ্যক্ষ কাজী সাহেব একদিন পথে ভ্রমণ করিতেছেন, সেই সময 
গৌরাজের সন্ীর্ভন সম্প্রদায় কাজির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । 'ৈষ্ণবদের 
চীৎকারে কানদী সাহেব বিরক্ত হুইয়! বলিলেন--প্যদি তোমর! এইক্প 
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চীৎকার করিয়! দেশে শান্তিভঙ্গ কব, আমি তোমার্দিগকে কারাগাধে 
রাখিব।” কাজী সাহেব জাতিনাশেরও ভয় দেখাইলেন। 

কাজীর কথায় বৈষ্ণণগণ ভীত হইলেন। আব কেত সক্কীর্ভন 
করিতে সাহস কবিলেন না। এস বাদ গৌখাম্নদেণ শুনিতে পইলেন। 
ভক্তগণ সন্ীর্ভন বন্ধ ক[বয়াছেন__-ইহাতে ভীহাব মন্মস্থলে অত্যন্ত আঘা 5 
লাগিল। তিনি সমস্ত বৈধঝবকে আহ্বান কবিগেন। প্রত্যেককেই বুঝা- 
ইয়া বলিলেন-_-“কাঁজীব ভয়ে সঙ্ীর্ভন বন্ধ কাঁরলে চলিবে না, শা 
সন্থীর্ভনই বৈষ্ণব ধর্মেব জীবনী শক্তি! আপনা প্রস্তুত টন, আজ 
আমিই আপনাদের সঙ্গে নগব সঙ্কীর্ভনে বরির্ত হইব।” চৈতন্তের 
আশ্বাসে নিশ্রভ বৈষুব সমাজে আবাব নবজীখন ,সঞ্চাব হইল । ভক্ত- 
গণের হৃদয় নাচিয। উঠিপ। আজ বিরাট নগর সঙ্কীর্তন বাহব ₹ইবে_- 
সে দলের নেত! স্বয়ং চৈতন্য মহাগ্রভূ,-অচিবেই এ সংবাদ রাষ্ট্র হইল। 
আবাল বনিত! বৃদ্ধ কৌতুহলাক্রাস্ত হইয়! নির্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা কবিতে 
লাগিল। ভক্তগণ সন্ীর্ভনেব পথ আমর পন্ধব, পুষ্পমাল্য, দীপশ্রেণী, 
কদলীকাণ প্রভৃতি দ্বার সুসজ্জিত করিলেন। গৃহস্থেব গৃহদ্ধারে পূর্ণকুস্ত 
স্থাপিত হইয়া শুভ চিহ্ন সুচন! করিল । 

গোধুলীব সময়ে, বিবাহের বব জজ্জ্যার হ্যায় নগন মঙ্কীর্ভনেব দল 
বাহির হইল। সহজ সঙম্র নরনারা পুলক পূর্ণ অস্তবে এই অভিনব 
সমারোহে যোগদান করিলেন । নগরবাসী পুক্ষগণ, গ্রজলিত মশাল 
লইয়া এই আনন্দ কোলাহলেঘ মধ্যে আপনাদিগেব জয়ধবনী মিশাইয়! 
দিল। 

সেনাপতির আদেশে, সৈম্তগণ যেমন পংগ্রাম কৌশল প্রদর্শনে অগ্রসর 
হয়, চৈতন্তের ইঙ্গিতে তেমনি বৈষবগণ দলে দলে অগ্রসর হইলেন ! মেঘ- 
গম্ভীর নাদী শত শত মৃদঙ্গে “দশকুশীর” মধুর ঝোল বাজিতে লাগিল, 
করতাল, শৃঙ্গ, মৃদজের ধনীর সঙ্গে বাঁজিয়! উঠিল! লক্ষকঠে এ্ক্যতানে 
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--হরিনামের মহিমা! ঘোঁষিত হইল। বিপক্ষের বুক__-গৌরাঙের জন 
নাদে গুরু গুরু গঞ্জনে কাপিতে লাগিল। 

তখন, মাল্যচন্দন বিভূষিত বৈষ্ণব্দল হরিগুণ গান করিতে করিতে 
রাজগথে বহির্গত হইলেন । অগ্রে অদ্বৈত, হরিদাস, শ্রীবাস, পশ্চাতে 
_শ্রী গৌরাজ_-ভূবনমোহনরূপে পথ আলো করির! চলিলেন! প্রভূর 
মন্তকে ভ্রমর নিন্দিত কৃষ্ণ অলকদাম--পবন স্পর্শে ছুলিতে লাগিল, কমল 
নয়নে প্রাণম্পশী প্রেমধারা ! কণ্ঠে স্থবাসিত কুস্থমমালা, স্বন্ধে__হিমালর 
বক্ষে ভাগীরঘীর স্তায় যক্তস্থত্র শোভিত! দেহে অপূর্ধ্ব লাবণ্য রাশি 
ভাম্বর জ্যাতির পোহাগে উলিতেছিল, নৃত্য ভঙ্জিমায় মনোরম পর্দ- 
সশলন দেখিয়া, ধরণী সাগ্রহে বুক পাতিয়। দ্রিয়াছিলেন ! গৌরাঙ্গের মুখে 
ঘন ঘন হরিনাম !! উভয় পার্থে প্রেম বিহ্বল নিত্যানন্দ ও ভাবুক গদ্াধর ! 
কি অপরূপ দৃশ্ত ! এই অপুর্ব সমারোহ, এ উন্মত্ত ভক্তির প্রকাশ যে 
স্থান দিয়। গমন করিতেছিল, সেই স্থানেরই অধিবামীগণ আসিয়া 
সঙ্কীর্ভনের দল পুষ্টি করিতে লাগিল। এই বিরাট সক্কীর্ভন--অতি বড় 
পাষণ্ডের শরীরেও রোমাঞ্চকর শন্ময়ত। ঢাঁলিয়। দ্িল। 

সঙ্কীর্তণ করিতে করিতে ভাবোন্মস্ত ভক্তগণ গঙ্গাপুলিনের পথ বাহিয়! 
চলিলেন। পুরনারীগণ মঙ্গল শঙ্ঘে অধর সংযোজন! করিল। লক্ষকণ্ে 
সপ্তন্থরের মুর্ছনা উঠিল-_ 

পতুয়ার চরণে মন লাঁগুছু রে শারঙ ধর”। 

ক্রমে সঙ্কার্তনের দল কাজীর বাটী অভিমুখে অগ্রসর হইল। সেই 
উত্তাল তরঙ্গ সম প্রমত্ত সমারোহের ভীষণ নিনাদে সন্তপ্ত হইয়! কাজী 
তাহার এক অনুচরকে বলিলেন-_“ও কিসের গোলমাল, সন্ধান লইয়! 
আইস ।” 

দূত কাজ্ীকে সংবাদ দিল-_প্নিমাই পণ্ডিতের দল গান গাহিতে 
গাহিতে এই দিকে আদিতেছে। গুনিয়া কাী বাহিরে ন্াঁদিলেন, সেই 
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বিরাট জন সংঘ দেখিয়া ভয়ে কাজীর প্রাণ উড়িয়া গেল। এই সমস 
গৌরাঙ্গদেব কাজীর বাটীতে গ্রাবেশ করিলেন। কাজী ভাবিলেন--বোঁধ 
হয় ইহারা সন্কীর্নে বাঁধ দেওয়ার প্রতিশোধ লইতে আসিতেছে । 

চৈতন্য কাজির হস্তধাবণ করিস সহান্ত্যে বলিলেন, “কাজী সাহেব! 
ভয় কি? আমরা অত্যাচার করিঠে আমি নাই। আমরা আপিয়াছি 
আপনার কাছে সঙ্কীর্ভতনের অনুমতি লইতে । কাজী সাহেব! আঁজ 
আমর! আপনার অতিথি, আপনি দেশের শাসন কর্তা, আপনার ক্ষমত। 
অসীম, আজ অতিথির প্রার্থন। পুর্ণ করুন্।” 

কাজা জিজ্ঞাস করিলেন-_-“পপ্ডিতজী ! বল, তুমি কি চাও ?” 

চৈতন্য বলিলেন__*আমাদের কীর্ভনে কোনরূপ বিদ্ব জন্মাইও না।* 

কাজী নত মস্তকে চৈতন্যের কথায় স্বীকৃত হইলেন। বৈষ্ণবগণ জয় 
মহাপ্রভুর জয়” বলিয়! আস্তরিক কৃতজ্ঞতা! জানাইলেন। আঁবার সঙ্গীর্ভণ 
আরম্ভ হইল। 

(১২১ 

চৈতন্যদেব গৃহী হইয়াও আসক্তি শৃন্ত বৈরাগী ছিলেন, কিন্ত তিনি 
দেখিলেন--এরূপ ভাবে সংসারে থাকিলে লোকে আমার নিমুনক্ত ভাব 
বুঝিতে পারিবে ন। সুতরাং লোক শিক্ষার জন্ত আমায় সন্যাস গ্রহণ 
করিতে হইবে। 

ভক্ত মণ্ডলীর কাছে চৈতন্ত স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিলেন। 
ঠবষ্ণচবগণ বুঝিলেন- _বিষয় স্পৃহা হইতে মুক্তি লাভের ইহাই প্রকষ্ট পন্থা । 
কাধ্য না দেখিলে, লোকে কেবল বাক্যে অনুসরণ করিতে সম্মত হইবে 
কেন? সুতরাং জীবের কল্যাণের জন্য চৈতন্তদ্দেব সন্গাঁস গ্রহণে ক্কৃত 
স্বল্প হইলেন। 

চৈতন্ত হৃদয়ের বলে সকল বন্ধন ছিন্ন করিলেন। গদাধর, নিত্যানন্দ 
চন্্রশেখর সুকুন্দ ও ব্রদ্ধানন্দ মহা প্রভূর -সহগামী হইবান্ন ভন্ত প্রস্তত 
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হইল। প্রিপ্নতমার গাঢ় প্রেমালিঙগন, মাতার অমিয় মধুব উদ্ধার স্সেহ, 
ঘআতীক় স্বজনের বিরহ খিন্ন।বরদ বদন-_চৈতন্তকে আর ধরিয়া! রাখিতে 
পারিল না । চৈতন্ত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ভইলেন। নবদ্বীপের চতুর্দিকে 
গগণভেদী হাহাকার উখিত হইল। আনন্দ কোলাহলময় নবদ্বীপে 
শোকের প্রবল ঝঞ্ধাবানে--শ্মশানেব নৈরান্ঠ মাখিয়া নীরব হুইল। 
পতি প্রাণ! বিষুপ্রিয়ার বিরহের দীর্ঘখাস শুনিতে শুনিতে, স্নেহময়ী 
শচীমাতার নয়নযুগলে নির্ঝরিণীর উৎস দেখিতে দেখিতে, অটল প্রতিজ্ঞ 
চৈতন্যদেব সন্ন্যাস ব্রতের দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য কাটোয়! নগরে যাত্রা! 
করিলেন। 

কাটোয়ায় বিখ্যাত গোস্বামী কেশব ভাবশী মহাশয় বাস করিতেন। 
চৈতন্য ভারতীর শিষ্যত্ব শ্বীকার করিলেন । যগাকালে দীক্ষা গ্রহণের 
আয়োজন হইল। ভারতীর অনুরোধে একজন ক্ষৌরকাঁর চৈতন্যের 
মস্তক মুণ্ডন করিয়! দিল। ততগ্কাঞ্চন দেহে গৌরাঙ্গদেব অকণ বসন 
পরিধান করিয়া দেপ্রবভায় উদ্ভাপিত হইয়া অপূর্বব এধারণ করিলেন। 
সেই দণ্ড কমগুলু ধৃত ব্রহ্মাচারী মৃত্তি দেখিবার জন্য কেশবের গৃহ লোকে 
লোকারণ্য হইল। 

১৪৩১ শকাবে (১৫০৯ খঃ) পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়ক্রমে উত্তরায়ণ 

ংক্রান্তির দিনে গৌরার্জদেব সন্্যাস ব্রত গ্রহণ করিলেন। দীক্ষার পর, 

কেশব ভারতী তাহার নাম রাখিলেন--আীরুষঃ চৈতন্য । 


সন্নাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব পশ্চিমাভিমুখে বহুদেশে পর্যটন করিয়া 
লীলাচলে গমন করেন। লীলাচল যাত্রার পৃর্ব্বে চৈতন্যদেব একবার 
নবদ্ীপে সকলের নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। 
এই সময় শচীদেবী একবার পুত্র মুখ দর্শন করিতে পাইয়াঁছিলেন। কিন্তু 
অভাগিনী বিষু প্রিয়া নিকটে পাইয্লাও পতি পাদপদ্ম পুজা! করিবার অন্ু- 


৮৮ জীবন-চিত্র। 


মতি পান নাই। সম্গাসীর পত্রী সনর্শন নিষিদ্ধ। চির ছঃখিনী বিষুপ্রিয়! 
ধূলি শয্যায় লুষ্টিত হইয়া! নারী জীবনে ধিকীর প্রদ্দান করিয়াছিলেন। 
বিঞ্ুপ্রিয়ার তখনকার অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। 

চৈঠন্তেব অনন্ত লীলা! সংক্ষেপে কি বলিব? মহাপ্রভুর প্রেমলীল! 
বঙ্গ মমাজকে এক অপূর্ব ভক্তিরসে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। ধর্ম বিপ্লবে 
আত্মচাব! মৃঢ় মান কুলকে তিনি ভক্তির পথ দেখাইয় গিয়াছেন। তিনি 
বুঝাইয়! গিয়াছেন, ভাঁক্ত পথের পথিক হইতে গেলে, জ্ঞান, ধন, মান-- 
কিছুবই আবশ্তকত| নাই; বলবীর্ধ্য পাগ্ডিত্যেবও গ্রযোজন নাই__ 
প্রয়োজন কেবল হৃদয়ের। টৈবাগ্য ও দৈন্তের চবম উততর্ষ দেখাইয়া 
তিনি নরনারীকে শিখাইয়! গিয়াছেন__- 

“তৃণাদ্ঘপি স্থনীচেন, তবোরিব সহিষু্না। 
অমানিন! মানবেন কীর্ভনায়ঃ সদ! হরিঃ ॥৮ 
(১৩) 

১৪৫৫ শকে, অষ্ট চত্বারিংশ বর্ষ বয়সে মহা গ্রভূব মর্ভ্যলীলা সমাপ্ত হয়। 
ভাবাবেশে উন্মাদ দশা! প্রাপ্ত হইয়। গৌবাঙ্গদেব সমুদ্র গর্ভে পতিত হুন। 
তাহার শবদ্দেহ একজন ধীবর জালে করিয়া! তীরে উত্তোলন করিয়াছিল। 
কেহ বলেন-_গদাধরের গৃহস্তিত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রচ্বে সহিত লীন হইয়া 
গিয়াছিলেন । 

বিষয় কীটগণকে শান্তি নিকেতন দেখাইয়।৷ দিবার জন্ত মহাপ্রভু 
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইফ়াছিলেন। ঠিনি গোলকধাম হইতে যে হরিতক্তি 
স্বধা আনিয়া মর্ত্যলোকে ছড়াইা দিয়াছিলেন, পাঁষগড আমরা সে অমূল্য 
ধনের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলাম না! আমব! যখন সংসার বিষে জর্জরিত 
হইয়া, কলুষ তাড়নায় সন্তপ্ড থাকিয়া, দাগ্ড্র্য শোকের আঘাত সহির!1 
পাগলের মত ইতস্ততঃ ছুটিয়! বেড়াই, অপান্তিব হস্ত হইতে পরিত্রাণের 


গ্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ত। ৮৯ 


আশায় শান্তির আশ্রয় গ্রহণ করি, তখন কৈ? একবারও তো! মনে 
পড়ে না যে, মহাপ্রভু আমাদের জন্য যে অমৃত রািয়। গিয়াছেন, তাহাই 
বিষম বিষয় বাসনার ঘোরতর বিড়ম্বনা! হইতে মুক্তি লাভের একমাত্র 
মহৌষধ ! কত শতাব্ি অতীত হইয়! গিয়াছে, কিন্ত দে অন্ত এখনও 
চির নৃতন। দে কল্পতরুর নিকট হাত পাছিলে, মানবের কোন সাধই 
অপূর্ণ থাকে না। 


ভক্তপ্রবর নয়হরি সরকার ঠাকুর 


(১) 


সে আজ ৩।৪ শত বংসর পূর্বের ঘটন! ) তাঙ্্রিকের তামসিকতায়-_ 
পঞ্চ মকারের প্রবল গ্রলোভনে-_বৃথ! আড়ম্বর ও অনাচারের মধ্যে ধর্ম 
বখন 'প্রাণহীন হুইয়! পড়িয়াছিল, তখন লক্ষাহীন তাঁবহীন আচারহীন 
্রন্কতি পুঞ্জের মঙ্গলের জন্য বৈকুঠের অমিয় ভাগ্ার লুণ্ঠন করিয়া 
শাস্ত, দাত, বাৎসল্য সখ্য, মধুরাদি অপরূপ রস-ধারায় সিক্ত হইয়! 
বাঙ্গালায় বৈষ্ণবধ্মী আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। চৈতস্তের উদ্দাম 
চুটাছঁটিতে, অতৃপ্ত অনির্বাচয ইন্দ্িয়ন্থখ পায়ে ঠেলিয়। জীব-জগৎ প্রক্কত 
আননের সন্ধান পাইয়াছিল। গৌরাঙ্গ পাগল হইয়া অনেককে পাগল 
করিয়াছিলেন, বুঝাইয়াছিলেন--মামুষের সুখ-তৃষণ কিছুতেই মিটিবার 
নয়, পে চায় “সাগরসঙ্গম”--সে সাগর কোথায়? সে সাগর শ্বয়ং 
শ্রীভগবান! জীবের পরম পুরুতার্থ, সর্ধছুঃখ নাশের একমাত্র উপায়, 
অনস্ত তৃপ্তির আধার আনন্দময় ভগবানে আত্মসমর্পণ । প্রেমের প্রথম 
বিকাশে দান্ত ভাবের উদয়, তখন ভক্ত ভগধানে পার্থক্য থাকে; শেষে 
এই পার্থক্য ঘুচিলে ভক্তের অস্ুাগ লখ্যে পরিণত হয়, সখ্য হইতে 
ক্রমে মধুর রমের উৎপক্তি। ইহাই বৈষ্ঞবধর্থের জীবনী, ইহাই প্রেমময় 
মহাপ্রতূর হৃদয়ের হিরগুয় ইতিহাস। চৈতন্য নিজলীলার় এই সকল 
ভাঁবই পর্যাটন করিয়াছিলেন। 

বৈষ্ণব সুন্দর, বৈষ্বের প্রেমময় ও দুর, দুন্দর না হইলে হুমারে 
মিলিবে কেন? বৈষ্ণবের যেমন আনন মিলনে, তেমনি আনন্দ বিরছে। 
বৈষবের লাধন! ভক্তির সাধনা, প্রেমের দাধনা,-- মিলনে প্রাপ্তি, 


ভক্তপ্রবর নরহরি সরকাব ঠাকুর। ৯১ 


বিরহে অনজ্ত বান্তি। বৈষ্ধের জীবনের স্বামী_ চিয়ানদ্দময অনন্ত 
স্ন্দর গ্রীক, প্রেমের চরমোৎকর্ষই বৈষ্ণবের রাধিক1!; অনিত্যের 
উপর ভালবাস! তূলিয়া, নিত্যের উপর অনন্ত শরণার আত্মসন্প্রবান 
_-বৈষবের যুগল মিলন। বৈষবের সর্ব লীলার সার-_মধুর “রাস- 
লীলা”। ৮ 
চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যখন ভাবরাজ্যে প্রেমের 
বসন্ত ব্বেখা দ্বিক্লাছিল, যখন তাহার উদ্দার ধর্ম, অবাধ প্রেম আধ্যাত্মি 
কতায় উজ্জ্রল হুইয়! উঠিয়াছিল, তখন শ্রীথণ্ডে পঞ্চবিংশতি অন মঙা" 
সাধক সেই অসম্ভব স্থার্থশৃন্য মহাপুরুষের চরণে আত্মনিব্দেন করিয়া 
জন্ম সফল করিয়াছিলেন। তাহারা সকলে বৈষ্ণবধর্শাকে সপ্জীবিত 
করিয়া তুলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ঠাকুব নরহরি দাস সরকারের নাম 
আমর! সর্ধাগ্রেই উল্লেখ করতেছি । 
(২) 

শ্রীথ্ড কাটোয়ার সঙ্পিকটগ্থ একথানি গগ্ুগ্রাম। ইহার চতুর্দিকে 
হরিৎ তৃণক্ষেত্র, তাহার মাঝে গ্রামথানি যেন নীলানুবেষিত কুরগর় কুঞ্জের 
মত শোৌভমান ! কিন্ত হায়! বৈষ্ণবের মহাতীর্ঘ খ্রীখণ্ডের আর সে 
গৌরব নাই! এখন আছে কেবল প্রাতঃসন্ধযায় নিয়মিত নাম সন্থীর্ভন-_.. 
- মাঁজন পদাবলীর অমৃতধারা! আর শত শত জীর্ণ মন্দিরে, ভগ্ন 
প্রাসাদে, চূর্ণ কুটিরে সেই অতীত গুল্কদিনের গৌরব ও সমৃদ্ধির পরিচয় 1! 

এই পুগ্যতূমি শ্রীথণ্ডের এক পরম ভাগবত বৈতাবংশে ১৪৭৮ খুনে 
ঠাঁকুর নরছরির জন্ম ভয়। নরহরির পিতার নাম নারায়ণ, জোস 
ভ্রাতার নাম মুকুন্দ দাস । মুকুদদ গৌড়ের প্রাবৈত্ক ছিলেন। ন্ুতরাং 
নরহরির পিভাঁর অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল,।, মাহ গার. কাদর্শে 
অভি শৈশবে নরছরির প্রাণে কৃষভজ্ির সঞ্ায় হুয়। ..মিগানে লা. 
সনধীর্তন হইত, সঙ্চল ভুলিয়া বাল ঝাহরি সেইখাসেই বলিয়া, খানি, 


৯২ জীবন-চিত্র। 


তেন। মাতার ফোলে বসিয়! তাহার মুখে নরহরি কৃষ্ণপীলান গল্প 
শুনিতেন। এই সময় হইতে শিশু-হদয়ে কৃষ্ণপ্রেম দৃঢ়ভাবে অস্ধিত হয়। 

যে সময্বের কথা বলিতেছি, পণ্ডিতের দেশ বলিয়া তখন নবদ্বীপের 
বড় সম্মান । সমগ্র বঙ্গের জ্ঞানের প্রবেশদধাব নবদধীপে, তখন দেশাস্তর 
হইতে ছাত্রগণ অধায়ন করিতে আসিত। নারায়ণ বিগ্ভাশিক্ষাব জন্ত 
নরছরিকে এই বাণীর বিলাস-কাননে প্রেরণ কবিলেন। বালকের 
সুনার খক্কৃতি, *প্রতপ্ত কনকোজ্জল” বর্ণ দেখিয়া একজন মহা- 
পণ্ডিত তাহাকে ছাঝ্সরূপে গৃহে স্থান দিলেন। এই পগ্ডিতের 
চতুদ্পাঠী সর্ধশাপ্্র সাধনার কেন্দ্র ছিল। গুভদ্দিনে নরহরির বিদ্যাবন্ত 
হুইল। 

একদা! নবন্ধীপের পথে বেড়াইতে বেড়াইতে নরহুবির সঙ্গে গৌবাঙ্গ 
দেবের সাক্ষাৎ হয়। গৌরের সুন্দর রূপ দেখিয়া নরহরি আত্মহারা 
হইয়! চাহিয়া! রহিলেন, তাহার মনে হইল এমন সৌন্দধ্য বুঝি তিনি 
আর কাহারও দেখেন নাই! নরহরির মুখে প্রেমের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ 
দেখিয়া গৌরাঙ্গও মুগ্ধ হইলেন। ইতিপূর্ব্বে কেহ কাহাকেও চিনিতেন 
না, আত্মার অলক্ষিত দৃষ্টিতে সেইদিন উভয়ের পরিচয় হইল। পরিচয় 
ক্রমে গাঢ় গ্রণয়ে পরিণত হইল। 

নরহরি শ্রীগৌরাজকে জন্ম জন্মান্তরে সাধনার ধন, প্রাণের দেবতা! 
ভাবিয়া! পুজা করিতেন। নরহরিকে *পাইয়! সমগ্র বৈষণবসমাজ আত্ম- 
গৌরব অনুভব করিল। পাড়ায় পাড়ার মহোৎসবের আল্মোন্ধন 
হইল। 

(৩) 

পিতামাতার অনুরোধে কৃতবিচ্য নরহরি শ্রীথণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। 
এই সময় আত্মীয়গথ তাহার বিবাহ দিবার উদ্মোগ করিলেন। কিন্ত 
চেস্টা স্ষল হইল না। নরহরি দারপরিগ্রছে শ্বীক্ু হইলেন না, তিনি 
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ভক্তপ্রবর নরহরি সরকার ঠাকুর। ৯৬ 
গোরপ্রেম যজ্ডে সমস্ত কাম আহুতি দিয়াছিলেন। রমণীর মোহ কটাক্ষ 
তাহাকে- বিচলিত করিতে পারিল গ। 

 নরহরি আজন্ম কৌমার ব্রত পালন করিয়াছিগেন। 
চৈতন্ের-অপূর্ব্ব লীলা, বিরহ মিলন, মান. অভিমান, ধ্যান ধারণা, 
প্রেমের উচ্ছাস, কঠোর বৈরাগা, অতুল করুণা, সর্বোপরি: কাছার 
বিরাট মহিমার মহান চিত্রগুলি নরহরির সরল হ্বদয়ে অমর তুবিকাম্পর্শে 
অস্বিত হইয়া উঠিরাছিল। তিনি গৌরের: শ্রেমে উ্ত হইয়া শ্ীধঙডে 
হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। নরহুরির নাম নবী্ভনে ভাবের 
"সোণার কাঠির নপর্শে নির্জীব শ্রীথণ্ড চকিতে, সরম ও. সজীব হইয়া 
উঠিল। নরহরির গৌরভক্তি আরণ্য কুস্থমের মত শবতঃ বিকশিত হইয়! 
দশদিক আমোদিত করিল। 

তিনি চৈতন্দেবকে পুরুষ এবং আপনাকৈ “রমণী? ভাবিয়া মিলনা - 
কুলা সতীর পতি সমাগমের স্টায় ব্যাকুল! হইয়া! উঠিলেন। 'তাছার: এই. 
ভাবোন্মত্ততার সংবাদ পাইফ়া, বৈষ্ণব, সমাজ পুলকে চল চা উঠিল। 
বৈষ্ঞবগণের ধারণা, হইল--এই নহি, | হেল ইনি 
রাধিকার জখী পমধুমতী*-_পপুরা মধুমতী আপলথী বাধন স্থিতা, 
অধুনা নরহ্্ায় সরকার প্রতৃপ্রিয়ঃ।” : নরহুরিনে দেখিবার জন্য ভক্ত 
মগলী শ্রীথণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন নরহরির অবস্থা. 
*গৌরাদ-মাধুরী, যাহার হৃদয়ে জাগে, কুলশীল. তার সব 'ভাসিয়া যায়,. 
গৌরাঙ্গের অনুরাগে |” টৈষ্ণবগণের আর বিদদমাত্র সনদের খাকিল-না। 
সকলেই বুঝিলেন_-ন়হরি রাধার সখী অধুমতীই বটে? এতবিষয়ে 
সাথার্থনির্য়ের হত ঠাকুর নিত্যানদ একদিন, সপারিষদে ভ্রীথণে 
উপস্থিত হইলেন। নরছরি মিতযাননকষে অন্তর করিলে, প্রভু মধু 
পান. করিতে চাহিলেন। নরহরি. গ্রকুকে “কটা পুফরিনী- দেখাইয়া 
দিলেন। সকলেই, "সেই পুফরিনী জপ: পান -করিলেদ/- জজ মধু 








৪ জীবন-চিত্র। 


পর্ধিপত হইয়া গিয়াছে। * নিত্যানন্দ আবেগময় বক্ষে নরহরিকে 
আলিঙ্গন করিলেন। ভক্তগণ প্রেমিক নরহরিব পদধূলি লইলেন। 


(৪) 
ক্রমে অনেকেই নরহবির নিকটে গৌব-প্রেমেব দীক্ষা গ্রহণ করি- 
লেন। গৌব-প্রেমে সমগ্র বঙ্গদেশ সঞ্জীবীত কবিবার জন্য নরহরির মনে 
বহুদিন হইতেই আগ্রহ জন্মিয়াছিল। চিরবাঞ্চিত শচীনন্দনের প্রেমে 
তিনি যে অমুত লাভ করিয়াছেন, সে প্মৃত জগজ্জনে বিলাইবার জন্য 
তাহার প্রাণ অধীর হইল। একদিন শিষ্যগণের কাছে গৌরভক্ত নরহরি 
মনের ভাব প্রকাশ করিয়! বলিলেন-_ 


গৌরলীল! দরশনে, বাঞ্জা বড় হয় ননে, 
ভাষায় লিখিয়! সব রাখি। 
মুই ত অতি অধম, লিখিতে ন! জানি ক্রম, 
কেমন করিয়া তাহ! লিখি । 
সে গ্রন্থ লিথিবে যে, এখনও জন্মেনি সে, 
জন্মিতে বিলম্ব আছে বু। 
ভাষায় রচন! হ'লে, বুঝিবে লোক সকলে, 


কবে বাঞ্চ! পুরাইবে প্রভূ? 
নরহরিধ আর এক ত্রাতুষ্পু্র ছিলেন, তাহার নাম রঘুনন্দন ঠাকুর। 
ইনি গৌবালের একজন অন্তরঙ্গ পার্ধদ বলিয়' বৈষ্ণব সমাজ ইহাকে 
যথেষ্ট সম্ম(ন করিত। কথিত আছে এই মহাত্মা! চৈহন্ত দেবকে চামব 
ব্যঙ্গন করিতেন, ইনি গোৌরাঙ্গের পমস্ত লীল৷ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। 
বঙ্গভাষায় গৌরলীলা প্রকাশিত হইলে সাধারণের বুঝিবার সুবিধা হইবে, 
সুতরাং রঘুনন্দন খুল্লতাত নবহরিকে পদাবলী বচনায় উৎসাহিত করেন। 


এই পুক্করিণী অন্যাষধি ভ্রীথণ্ডে "মধুপুকুর” বলিয়। বিখ্যাত । 


ভক্তপ্রবর নরহরি সরকার ঠাকুর । ৯৫ 


এইরূপে ঠাঁকুর নরহরিই সর্বপ্রথমে গৌরলীল! বিষয়ক -পদাবলী 
প্রকাশ করিয়৷ নন্ভাবে নবকল্পনায় বৈষ্ণব সাহিত্যকে অমর সৌন্দর্যে 
মণ্ডিত করিয়াছিলেন । নরহরির রচিত ৪ খানি লীশলাগ্রস্থ এখনও 
দেখিতে পাওয়া যায়। তীহার প্শ্রীক্চ ভজনামুত”, *ভক্কিচন্দ্রি কা- 
পটল” ও প্নামামৃত সমুদ্র” সাধকোচিত অপূর্ব বিনয়ে পরিপূর্ণ, ভাব 
সরোবরের ফুটন্ত পারিজাত প্রেমের শিশির সম্পাতে তাহা বড় উজ্জ্বল? 
প্রেমিকের সমস্ত প্রেম, কবির সমস্ত কল্পন। দিয়া নরহরি গৌবের মঞ্ছিম! 
অমর ভাষাক্প অঙ্কিত করিয়াছেন! অগুকরণে, তাহার পরবর্তী সময়ে 
গোবিন্দ দ্বাস, লোচন দাস প্রভৃতি সাঁধকগণ ব্ঙগভাষায গোৌরলীল! 
বিষয়ক পদাবলী প্রচার করিয়। ঠিয়াছেন, ইতিপূর্বে এ সাহদ কাহারও 
হয় নাই। 

(৫) 

চৈতন্ত দেব সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যখন লীলাচল।ভিমুথে প্রস্থান 
করেন, তখন নরহরি বড়ই কাতর হইয়! পড়েন । শেষে জাজি গ্রাম- 
নিবাসী শিষ্যপ্রধান শ্রীনিবাস আচাধ্যের পরামর্শে নরহরিও লীলাচলে যাত্রা! 
করেন। নরহরিকে পাইয়া গৌরাঙ্গ অত্যন্ত আনন্দিত হন । সেই অবধি 
প্রতি বৎসর রথের সময় পুরীধামে গৌরাঙ্গের সহিত নরহরির সাক্ষাৎ 
হুইত। 

চৈতন্তদ্দেব পুরুষোত্তমে গিপনা এক মহাসন্থীর্তভন সম্প্রদায় গঠন 
করিয্ল়াছিলেন। প্র সম্প্রদায় সপ্তদলে বিভক্ত তষ্য়াছিল। ঠাকুর নরহরি 
একদ্বলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু বেশীদিন তাহার ভাগ্য গৌরাজ 
দর্শন ঘটিত না। অনেক অনুনয় করিয়! গৌরাঙ্গ নরহরিকে শ্রীথ্ডে 
পাঠাইর৷ দিতেন। 

গৌরাঙ্গের অর্শনে নরহরির প্রাণে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইত। তিনি 
কীদিয়া কাটিয়া পাগলের মত ছটফট. করিতেল। শে জীগণ্ডের 


৯৬ জীবন-চিত্র। 


এক নিঙ্জন শানে নরহন্ি এক ভতঙ্গনালয় নির্মাণ করিয়া তাহাতে 
গৌরাঙ্গ প্রতুর দারুময় বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই দেব মন্দিরের 
প্রাঙ্গণে, ১৫৪০ খুষ্টাবে, চান্দ্র কার্তিক দ্বাদশী তিথিতে ঠাকুর নরহরির 
বৈকুঠ লাভ হয়। তীহার ঠিরোভাবের পুণ্যদিনে, প্রাত বসর শ্রীথণ্ড 
গ্রামে একটী মেল! বাঁসযা থাকে । এ মেল! উপলক্ষে তথায় বহু ভক্কের 
সমাবেশ হয়। নবহরির গ্রতিঠিত গৌরাঙ্গ মৃদ্তি এখনও শ্রীথণ্ডে বর্তমান । 
খৈষ্চবগণ ভাক্তভরে প্রভুর বিগ্রহের সেব। করিয়া থাকেন। 

নরহরির ভ্রাতুপ্পুত্র ঠাকুর রঘুনন্দনের বংশাবলী আজিও শ্রীথণ্ডে 
বিরাজ করিতেছেন। 


লীলা-রসিক লোঁচন দা 
(১) 


চৈতন্ত যুগে, এই অধঃপতিত বঙ্গে_-আচারহীন ধর্মের তিমির-পটল 
দূরীভূত করিয়া, শত হৃর্ধের মুখ মালায়__যে সকল অদ্বিতীয় মহাপুরুষ 
প্রাছভূতি হইয়া, কর্দভোগের কঠোর আশ্রম প্রেমের কুসুম কুঞ্জে পরিণত 
করিয়াছিলেন_-সাধকবর লোচনদাঁস তাহাদের অন্যতম । একদিন এই 
মহাত্মার অপরাজেয় মহাশক্কি, তক্তির মন্দাকিনী ধারায় অভিষিক্ত হইয়া, 
অজ্ঞানান্ধ কোটী কোটা নরনারীর উদ্ধারের জন্য, বৈকুষ্ঠের তোরণঘার 
খুলিয়। দিয়াছিল ! 

ব্রিলোচন, লোচনানন্দ, লোচন-_তাহার এই তিনটা নাম; “চৈতন্য 
মঙ্গল” ও “ছুল্পতসাব* গ্রস্থে_-এই তিন নামেই তিনি আত্ম পরিচন 
দিয়াছেন। কিন্তু লোচন নামেই 'তিনি বিখ্যাত। বর্ধমানের ঘশক্রোশ 
উত্তরে, কোগ্রাম নামক কোন এক ক্ষুদ্র পরীগ্রামে, জ্ঞানগৌরব বিপুল 
বৈগ্যকুলে, গৌরভক্ত লোচনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কমলাকর, 
মাতার নাম--সর্ধানন্দী দেবী। পৃথিবীর সমস্ত স্থুখ সম্পদের অধিকারী 
হইয়া, লোচন দাস ভূমি হুইয়াছিলেন। এই কোগ্রামেই তাঁহার 
মাতুলালয় ছিল। লোচন বৈদ্যদম্পতীর একমাত্র সন্তান, পিতামাতার 
পবিত্র কোমল স্বেহ উধায়, তাহার প্রভাত জীবন সুধাময় হইগ্বাছিল। 
মাতামহ পুরুষোত্বম গুপ্ত ও মাতামহী অভয়! দেবীর অত্যধিক আদরে 
লোচনের বিদ্যাশিক্ষার অবকাশ হয় নাই, সরল হাসি খেলার মধ্য দিয়াই 
তাহার সুকুমার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল । 

খত 
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কমলাকরের যথেষ্ঠ ভূসম্পত্তি ছিল। অন্নসংস্থানের কোন ভাখন! 
ছিলনা । সুতরাং পুত্রের শিক্ষা হউক আর না হউক, পৌব্রমুখদর্শন- 
রূপ মহাপুণোর প্রলোভনে, পিতা কমলাকর অতি অল্প বয়সেই পুত্রের 
বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন। আভিজাত্যে কমলাকর মহাঁকুলীন, 
দেশে সম্পন্ন গৃতস্থ বলিয়৷ তাহার সন্ত্রম ছিল, এমন স্থুযোঁগ সত্তে বাঙ্গালীর 
ঘরে পাত্রী জুটিবার বিলম্ব হয় না। শীঘ্রই কমলাকরের পুণ্যভবন, 
বিবাহ-বাসরের মঙ্গল মধুর আনন্দে পরিপুর্ণ হইয়া উঠিল। একাদশ 
বর্ষায় বালক লোচন, এক অষ্টম বর্ষীয়! বালক চম্পক দাম গৌরী দেব- 
বালিকাকে বধূরূপে বরণ কবিয়া, মাতা পিতার পারত্রিক পিণ্ডের 
যোগাড় করিলেন। নববধূব জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখিয়া, অন্তমান রবি- 
সদৃশ গম্ভীর প্রশান্তমৃত্তি কমলাকর, জাগ্রত কৌতুকে আপনার অক্ষয় 
স্বর্গের আভাষ পাইলেন, স্নেহমরী শ্বশ্ুর মুখেও হাস্তের রেখাও ফুটিল। 
কিন্তু কিজানি কেন বালিকাবধুর সহিত ক্ষণস্থারী সন্ধি সংস্কাপনে __ 
লোচনের বিন্দুমাত্রও আগ্রহ রহিল না। বিবাহের পর আটদিন নববধূ 
গৃহলক্ষীরূপে শ্বামীর কক্ষ উজ্জল করিল,--এই আটদিন লোচনের মুখে 
কেহ পুলকের চিহ্ৃও দেখিতে পাক নাই। লোচনের মনে হইল-_- 
অনস্ত কাল-সাগরের কোটা তরঙ্গের মাঝে, যেন একটা ক্ষুদ্র তরঙ্গ 
নিঃশবে আসিয়া, নিয়তির লৌহ্‌-শৃঙ্খল চিরকালের জন্য তাহার হৃদয়ে 
পরাইয়! দিয়াছে! এই বিবাহের ঘটনায়, একজনকে খণমুক্ত করিয়া, 
চিরজীবনের জন্য তিনিই খণী হইয়া গিয়াছেন ! 

ংসার যখন আপনাকে কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যে ভূবাইয়া দিত, 
লোঁচন তখন অন্যমনস্কভাবে নিজ্জনে বলিয়া থাকিতেন। আবার 
কখনও বা ব্যাধ-ভাড়িত মৃগের মত ইতঃস্তত ছুটাছুটি করিতেন। 
লোচনের স্বভাব চঞ্চল ছিল বলিয়া, এ পরিবর্তন কেহ বড় একটা লক্ষ্য 
করিত ন। 
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কিছুদিন এইভাবে অতীত হুইল। কাংশাগ্ুক পরিহিতা, পদ্কজ- 
লক্ষণ প্রফুল্লমুখী শরৎ্__-ধরণীর বক্ষে ধীরে ধীরে নামিয়া আদি- 
লেন! বর্ষার বিষপ্নত! ও স্থিরগম্ভীরভাব ভুলিয়! নিপর্গ সুন্বরীর মুখে 
ন্নেহের স্বচ্ছ হাসি ফুটিয়া উঠিল। সরমময়ী সেফালী লাজাঞ্জলি বর্ষণ 
করিল। স্থলে স্থলপন্ম, জলে কুমুদ কহুলার কোকনদ, গগনে নিম্মল 
জ্যোৎস্না, সর্বত্র ছায়্ালোকের অপুর্ধ মাধুবী! দিবা হুর্যের কনক 
কিরণে উদ্ভাসিত, রজনী-_শশি-সনাথ তারামগ্ডলী ভূষিতা ; শরতের 
মধুর ছবির সহিত, প্রক্কৃতির মধুব পরিবর্তন মিশিয়া, বার্গালার ঘরে ঘরে 
আনন্দ-কোলাহল জাগাইয়! দিল। 

প্রেমের, আনন্দের সৌন্দর্যের পূর্ণ পরিণতি এই শরতে! শাক্ত 
তাঁই শরতের উপাপন1 কবেন, বৈষ্ণবের সারদীয় মহোৎসব বড় সুন্দর, 
সেই টিরনুন্দর বাঁসমগ্ুপে-_লীলাময়ের মধুব মিলন লীলা! জীব 
তাহার অনন্ত লীলার সাথী-_রামের রাসেশ্বরী! রাসের অতৃপ্ত সুখ- 
লালসা-__প্রেমিকবরের বাঁশরী নিনাদ। 


সৌন্দর্যের হাট শ্রীথণ্ডে তখন রাদের বড় ধুম হইত। মিলনের 
আনন্দ উপভোগ করিবার জন্ত দেশ বেশান্তর হইতে আসিয়া! ভক্তগণ 
শ্রীথণ্ডে সমবেত হইতেন । সেই মহানন্দের ঈষদাভাষ এখনও নরহরি 
প্রমুখ মহাত্ম'গণের স্থৃতি বিজড়িত শ্রীখণ্ডের শত শত তৃণপতা জটিল 
ভগ্ন স্তপে, মন্দিরে দেউলে-_দেখিতে পাওয়। যায়। 

রাদোৎসব দেখিবার জন্ত ছুই চারিজন গ্রামবাসীর সঙ্গে বালক 
লোচন দাস শ্রীথণ্ডে উপস্থিত হইলেন। নরহরির কানন কুটিরোখিত 
বিশ্বজাগরণ মন্ত্র--লোঁচনের হ্বদয়কে চুম্বকের মত আকর্ষণ করিল। 
স্পর্শ মণির স্পর্শে লৌহ পিও রড্চ্যুতি বিকীর্ণ করে, ভাববিহ্বল বৈষ্ণব 
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বৃন্দের গৌরপ্রেমে তন্ময়ত! দেখিয়া, লোচনের লৌচন যুগলে আনন 
নির্বর বহিল। লোচন আর দেশে ফিরিলেন না, নরহবিব শিষ্য হইয়! 
শ্রীথণ্ডে বাদ করিতে লাগিলেন। এই অপ্রত্যাশিত মিলনের জন্তই 
বুঝি শ্রীথণ্ডে সেদিন মোহমধুর পূর্নিমা রজনীর উদয় হইল। 


গৌরতক্ত নরহরিকে সকলেই সন্ত্রমের চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। 
তিনি একজন সর্বশান্ত্রবদ্‌ মহাপত্ডিত ছিলেন। লীলাচলে, গৌরাঙ্গ- 
দেবের সন্মুথে, লোকানন নামক জনৈক দিগ্থিজয়ী পণ্ডিত, নরহরিব 
নিকটে তর্কে পরাভূত হইয়াছিলেন। পুত্র লোচন সেই ধর্মপ্রাণ 
নরহরির শিষ্য হইয়াছে,-এ সংবাদে লোচনের পিতামাতাও আনন্দিত 
হইলেন। সর্বম্মতিক্রমে লোচন দাসের শ্রীথণ্ডে থাকাই স্থির হইল। 
কমলাকর মধ্যে মধ্যে পুত্রকে দেখিতে আদিতেন। পুত্রের অভিনিবেশের 
পরিচয় পাইয়া তাহার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিত না। 


চন্দন তরুর পারিপার্থিক পাপ যেমন তৎসৌরভে স্থুরভিময় হইয়া 
উঠে, ঠাকুর নরহরির আশ্রয়ে থাকিয়! লোচন দাসও তেমনি শ্রীগৌবাঙ্গের 
একনিষ্ট সাধক হুইয়। উঠিলেন। নরহরির পুত্রবৎ স্নেহ, মধুব উপদেশ 
মহৎ চরিত্রের অতুল প্রভাব--লোচনকে সাধনের পথে এতদূর অগ্রসর 
করিয়! দিল যে, তাঁহার আর সংসারে আপক্তি রহিল ন। শৈশবের 
দুখন্থপ্ররচিত সাধের জন্মভূমি, জ্ঞানের প্রথম সৌপান পিতা, অনন্ত 
স্সেহ্‌-মিগ্ধ মাতৃক্রোড়, প্রেমের প্রতিম। গ্রণর্িনী--নকলি বিশ্থৃতির গর্ভে 
বিসর্জন দিয়া, লোচন গৌরপ্রেমে আত্মপমর্পণ করিলেন। আজন্ম 
ব্ষচারী জিভেন্ত্িয় নরহরি ঠাকুরের আদর্শে-লোচনের চরিত্র গঠিত 
হইল। লোচন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী সাঁজিলেন। আলালের ঘরের 
ছলাল, গ্রারশ্চি্ শুচি তপঃ কৃশ যাজ্িকের মত দারিদ্াকে বরণ করিয়া 
লইলেন। 
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এদিকে লোচনের বালিকাপত্রী, সম্ভপ্রফুল্প মধুগর্ভ অনাদ্াত কুম্ুম- 
কলিকার ন্যায় পিতৃগৃহে বর্ধিত হইতেছিল) সেই পরিণয় রজনীতে শুভ 
দৃষ্টির সময় ব্যতীত তাহার ভাগ্যে আর শ্থামী সন্দর্শন ঘটে নাই। বাদনা 
ও তৃপ্তিব মাঝে কত যে গিবিনদী ব্যবধান--বালিক! তাহা জানিত না। 

আপনার দমস্ত শৈপব-অভিধান নিরবচ্ছিন্ন অধরের হাসিতে ডুবাই়! 
দিলনা, আর বড় বেণী দিন সে নিরাপদে থাকিতে পারিল না। জীবনের 
স্থমধুর বসন্ত কাল কমনীয় যৌবন, বালিকার নিতাস্ত অজ্ঞাতসারেই 
তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। পুষ্পস্তবক বিভূষণ! নবমল্লিকার স্তার় 
তাহার কোমল তগ্ন অপূর্ব শ্রীসম্পদে তরিয়! উঠিল। যেন কোন 
অজ্ঞাত শিল্পীর এরন্তরজালিক করম্পর্শে-_বালিকার চটুলনয়নে অলঙ 
মদ্বির ভাব, চরণে সবিলাস মন্থরগতি এবং সর্ধাঙ্গে লজ্জীবতীর সরম 
জাগাইয় দিল। জীবনের সধ্ধিস্থলে দড়াইয়!, পিত্রালয়ে সকলের চ'খে 
চ'খে থাকিয়াও তন্বঙ্গী আপনাকে নিতান্ত অসহায় মনে করিল। 


অষ্টম বর্ষে তাহার বিবাহ্‌ হইয়াছে, তাহার পর আরও আটটা বমস্ত 
তাহার জীবনের উপর দিয়! চলিয়! গিয়াছে,--তথাপি স্বামীর পবিত্র স্তৃতি 
. পুর্ব জন্মাঞ্জিত পুণ্যের গ্ায় এখনও তাহার প্রাণে জাগিয়! আছে। 
কুস্থম কলিকার সৌরভের মত বালিকার হ্বদ্র কোরকে প্রেম য়ে 
কোথায় লুকাইয়া ছিল, তাহ! মে জানিত ন1। কবে কোন্‌ পথ বিয়া 
তথায় অরুণালোক প্রবেশ করিল, লালসার মৃছ্মন্দ সমীরণ বহছিল, 
সুপ্ত হবদয়কে সঞ্জীবিত ও উদ্দীপিত করিয়। দিল-_তাঁছাও সে বুঝিতে 
পারিল না। প্রেমের সৌরভ হ্বদয়কন্দরে চাপিয়! ্াখিবার জন্য রালিক! 
অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু শ্োতের জল অতি ক্ষীণ--তাহার বধ একরার 
ভাঙ্গিলে আর তাহাকে সংযত কর! অপস্তব। 


১৪২ জীবন-চিত্র! 


এই আট বৎসরের মধ্যে স্বামী তাহার সংবাদ লন নাই, দেঁখিতেও 
আসন নাই। সে কেবল পিতামাতার মুখ হইতে অন্তরালে দীড়াইয়! 
স্বামীর কুশল সংবাদ শুনিতে পাইত, তখন তাহার মনে হইত-_ 
এই উন্মুক্ত গগনতলে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গিণীর ন্যায় বাষুদাগবে পাড়ি দিয়! 
সুনীল অভ্রস্তূপ তেদ করিয়া, বেদনারিষ্ট ছুঃখময় জীবনের কাহিনী 
লইয়া, একবার সেই হ্ৃদয়েশ্বরের চরণ সমীপে ছুটিয়। যায়। একদিন 
এক মুহূর্তের জন্য, ঈশ্বর মানুষ সকলকে দরাইয়!৷ ফেলিয়া, প্রাণের 
কাছে প্রাণেশ্বরকে টানিয়৷ আনে! 

রমণীর মেই রহস্তময় অজ্ঞের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি--ঘন্তর্যামীর কর্ণ 
গোচর হইয়াছিল। 

(৪) 

স্থৃতির সহিত, অতীতের সহি যে মুষ্তি বিজড়িত হইয়া! রহিয়াছে, 
চ'খে দেখিতে ন! পাইলেও সে মৃদ্তি যুবতীর প্রাণের অগোচবে ছিল না। 
কল্লোলিনীর কলতানে সে শ্বামীর অব্যক্ত প্রণয়কাহিনী শুনিতে পাইত, 
শারদ জ্যোত্সার তরলাভায় নাথেব অপবপ রূপ প্রভাদিত দেখিত, 
ফুলের ফুল্ল হাসিতে স্বামীর প্রফুল্ল মুখেব শোভা দেখিত, বাঁসস্তী মলয়েব 
মৃহুল স্পর্শে-_জীবিতেশ্বরের কোমল কবের রোমাঞচস্পর্শ অন্ুতব করিত। 
কবির ভাষায় তাহার অবস্থা--প্ত্রিভূবনমপি তন্সয়ং বিরহে 1” কিন্তু 
রমণী অনন্তের মাঝে অনন্ত প্রকৃতির মতই নীরব থাকিত। 

যুবতীর এই ভাব তাহার মাত! বুঝিলেন। বুঝিলেন--শৃন্ত নয়নে 
ফুল আকাশের পানে কন্তার উদাস চাহনি দেখিয়া, বুঝিলেন-.অতফিত 
আহ্বানে কন্ঠার চকিত ভাব দেথিকা, বুঝিলেন-_কন্াঁর আহাবে অনিচ্ছা, 
ভ্রমণে অনুষ্ঠম, হাসিতে বিষন্নতা, লাবণ্যে কালিমার ছায়! দেখিস! ! 

মাতা তখন জামাতাকে আনিবার জন্ত ব্যাকুল হইলেন। 


লীলা-রসিক লোঁচন দাস! ১০৩ 


স্বামীবিরহে সতীর শিশিরমথিত পন্লিনীর স্তায় মলিন মুখখানি 
দেখিয়া, প্রতিবেশিগণ লোচনেব শীরস ব্রহ্গত্যধকে অভিমম্পাত করিতে 
লাগিল। পুত্রকে সংসারে ফিরাইয়! আনিবার জন্য কমলাকর ঠাকুর 
নরহরির শরণাগত হইলেন। 

নবহবি লোঁচনকে বিরলে বুঝাইলেন,_-”ইহলোককে এমন করিয়া 
অগ্রাহ্‌ কর! উচিত নহে। বিশেষতঃ তুমি যখন বিবাহিত, তখন পত্র 
গ্রতি তোমার একট! কর্তব্য আছে। অনন্তশরণ! আশ্রিত অবলাকে 
উপেক্ষ! করিলে, অপরাধী হইতে হয়, ইহাতে লোকনিন্দারও ভয় আছে। 
সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম আচরণ করিলে, ইষ্টদেব কখনও অপ্রসন্ন হইবেন ন|। 

স্বয়ং আজন্ম ব্রহ্মচারী হইয়াও, নরহরি জোর করিয়া লোচনকে 
শ্বশুর বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন-_যাবার ময় বলিয়া দিলেন--প্যদ্ি 
সংসারে থাকিতে তোমার ভাল না লাগে, তবে পত্বীর নিকট বিদায় 
লইয়! বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণ করিও । শ্রীগৌরাঙগ সন্ন্যাসী হইবার পূর্বে 
মাতা ও পত্বীর অগ্থুমতি লইয়াছিলেন।» 

বহু নির্ধন্ধে বাধ্য হুইয়! লোচন শ্বশ্র-আলয় অভিমুখে প্রস্থান 
করিলেন। ৰিবাহর পর এই যাত্রাই তাহার প্রথম। আমোদপুর 
কাকুট গ্রামে তাহার শ্বপুর বাঁটা-_লোচন্ন পদত্রজে যাত্র। করিলেন। 


(৫) 


গ্রামে প্রবেশ করিয়া লোচন পথিপার্খে এক অসামান্য ছুন্দরীকে 
দেখিতে পাইলেন। চঞ্চল দীপ শিখার ন্তাঁয় বনপথ আলো করিয়া 
যুবতী শৃন্ত কুস্ত বক্ষে লইয়া জল আনিতে যাইতেছিল। অপরাহ্থের 
অলস দমীরণ, তাঁহার অযত্ব বিন্যস্ত অলকগুচ্ছ লইয়া ক্রীড়! করিতেছিল। 
শ্বশুব বাটার পথ লোচনের জানা ছিলন1। তিনি বিনয়ের স্দ্ধ 
কঠে--তরুণীকে ছিজ্ঞামা করিলেন_-“ম!! অমুকের বাঁটী কোনুদিকে ?” 


১০৪ জীবন-চিন্র। 


রনী পূর্ণোনুক্ত নয়ন তুলিয়া! একবার আগন্তকের মুখের দিকে চাঁহিল, 
তাহার পর ইঙ্গিতে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া পান্থকে এক সন্কীর্ণ পথ 
দেখাইয়! দিন! অধোমূখে অন্তরকে চলিয়! গেল। 

বিহঙ্গ সঙ্গীত নাদিত পাদপমূলে, প্রদদোষ নক্ষত্রের আলোকে হৃদয়ের 
শৃন্ঠতায় যুবক যুবতীর মুহুর্তের মিলন-_অদৃষ্ট দেবতা অলন্তে বসিয়। ক্র, 
হাসি হাদিলেন। 

লোচন শ্বশুর বাটাতে প্রবেশ করিবামান্র তাহার অভ্যর্থনার ধূম 
পড়িয়া! গেল। 

বসন্তের জ্যোতমা পুলকিত মধু যামিনীতে, এক নির্জন কক্ষে, বহু- 
কাল পরে স্বামী স্ত্রীতে চারিচক্ষের মিলন হইল। কিন্তু হায়! এ মিলন 
গ্রণয়ের প্রথম উন্মেষেই__বজ্জাঘাতে ভান্দিয়! পড়িল। এত কাছাকাছি 
হইয়াও--ছুইটী বিশ্মিত হৃদয় পাশাপাশি শিহরিয়া উঠিল। লোৌচন 
দেখিলেন__তীহার পত়্ী সেই পূর্বরদৃষ্টা যুব্তী--যাহাকে পথিমধ্যে তিনি 
মাতৃ সম্বোধন করিয়াছেন। রমণীও চিনিল--সেই অপরিচিত পথিক 
তাহারই চির পরিচিত প্রাণের দেব! | অমনি, অতীতের স্থৃতি প্রাখাধ্য, 
সেই মাধুরীমাধা শ্বর্ণপ্রতিমার আয়ত ইন্দিবর লোচনে অভিমানে অশ্রুর 
মুক্তাবিদ্দু ঝরিয়। পড়িল। তাহার পর সব স্থির! যুবতী অঞ্চল প্রান্তে 
সিক্ত নয়ন মুছিয়। সরিয়া ফঁড়াইল। সুপ্ত মানবের পদতলে স্ুচীবিদ্ধ 
হইলে সে যেমন চমকিত, বিভ্রস্ত ও বিচলিত হুইয়! উঠে, প্রথম যৌবনের 
গ্রথম শ্বামী সন্র্শন--তেমতি তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। 

নবধুধ্তী পত্ভীর এ মর্ধযাতনা--লোচনও বুঝিতে পারিলেন। 
লোচনের মুখ হুইতে একটা কথাও বাহির হইল না। চিরোজ্জল 
বরণী শুকুণী-বেবযাজ্যের সমস্ত হ্যম! অঙ্গে মাথিয়! আজ লোচনের 
নয়ন সম্মুখে আবির্ভাব হইয়াছিল,--আজ তাহার নকল আকাঙ্ছা 
একটা মুখের কথায় ওলট পালট হইয়া গিয়াছে! তবুও সে-স্বামীর 


লীলা-রসিক লোঁচন দাস। ১০৫ 


পানে চাহিয়া আছে! তাহার সেই করুণ চারথনিতে বুঝি হৃদয়ের চির- 
সঞ্চিত অস্ফুট অনম্পূর্ণ প্রেমকাহিনী নীরৰে ব্যক্ত হইতেছিল। হায়! 
এই শয়নকক্ষে গ্রাবেশের পূর্বে সতী তে! জানিত না-_তা'র 
জীবনেব অনন্ত তষা--একটা ব্রিযামা যামিনীর প্রথম যামেই নিভিয়! 
বাইবে! 


এইবার সেষ্ট নীরব নিম্পন্দ মন্র মূর্তির মুখে কথা ফুটিল। সমস্ত 
বাণ্ত ধবিয়! স্বামীব পাদমূলে বদিয়৷ রমণী অনেক কথা কহিল। কথ! 
আব থামে না। কবির বৃথাই কথার মাধুবীর গৌরব করেন। 
দূব তাবকা বশ্মির মত যাহাদের মুখে কথ! ফুটিতে চায় না, সেই অবলা, 
অশিক্ষিত1, নাবীথ মুখে-_সেই ঘোরা নিশিথিনীর বুকে, লোৌচন যে স্বতঃ 
নিঃস্যত বীণা অনু ধারা শুনিলেন,__সে প্রকার গভীর কবিতা বিশ্বের 
কোন কাঁধোই পাওয়া যায় ন! | রাত্রি শেষে__ নিদাঘ প্রদোষে অস্ফুট 
উবগ্মদ ধ্বনীব ন্যায় কদ্ধ কে রমণী বাপল-_“আমি তোমার দাসী হইয়া 
জন্বিয়াছি, চিরজন্ম দাঁসীই থাঁকিব। জীবনে কখনও ইশ্বরকে ভাবিনি, 
কিন্তু পলে পলে, শ্বপনে, জাগরণে, কৈশোরে যৌবনে। কেবল 
তোমাকে ভেবেছি ।--তোমাকে আর স্পর্শ করিবার অধিকার আমার 


নাই, কিন্ত সেবা করিবার অধিকার আছে। আর আমায় ফেলিয়া 
যাইও না।” 


পর দিন অরুণোদয়ের পূর্ব্বে-লোঁচন পত়ীকে লঙ্গে লইয়া স্বদেশে 
ফিরিয়া আসিলেন। 


পিতার মৃত্াতে,_অনেক ভূসম্পত্তি লোৌচনের করতলগত হুইল । 
লোচনের সংসারাসক্তি একেবারেই ছিল না, দেহুপিপ্তর বিমুক্ত স্বর্গ 
গমনোন্ুুখ জীবাত্মার গ্তায় তাহার মন তখন সগ্গুখেই চলিয়াছে। 


তিনি সমস্ত সন্পন্তি ত্রাঙ্গণ ও বৈদ্থগণকে দান করিয়া গ্রামের 
১৪ £ 


9৯৬ জীবন-চিত্র। 


পবিতাক্ত প্রান্ত সীমায়--পত্ীকে লইয়া কুটিবে বাস কৰিতে 
লাগিলেন । * 

লোচনেব পর্ণকুটির অতি মনোবম স্তানে অবস্থিত ছিল। স্ুহাসিনী 
শ্যামল প্ররুতিব নুশীতল আলিঙ্গনে -পত্রীর প্রশান্তমুখে_লোঁচন 
কেবল সাস্বনার শ্বর্গীষ আভাঁষ পাঁইতেন। লোচন যুবা পুকষ, তার 
পত্রীও যুবতী, তাদের ভালবাসাও বন্ঠাব উদ্দেলিত 'প্রভাবে উচ্ছলিত 
নদীর মত কুল ছাপাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু দম্পত্তীর এই মধুব প্রেমে 
মোহময় আত্মবিস্মুতি ছিল না। ধর্দ্বের প্রভাবে, চবিত্রেব দৃঢ়তায়, 
আলোকবিহীন স্থানেব উত্তিদেব মত দম্পতীর ইন্দ্রিয়লালস| বন্ধিত 
তইতে পাবে নাই। থুবক যুবতী দ্রাম্পতা প্রেমেব পবিত্র পুষ্পাঞ্ুলি 
প্রাণের দেবতা শ্রীগৌবাঙ্গের পদে অর্পন করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র দাম্পত্য 
প্রেম শেষে বিশ্বপ্রেমে পরিণত হুইয়াছিল। তাহাদের মানসক্ষেত্রে, 
সমর তাঁগুবে নৃত্য করিয়। সর্ববিজয়ী পঞ্চশর,_ছুইটী হৃদয়কে শত 
চেষ্টাতেও আসঙ্গলিপ্ায় এক করিতে সমর্থ হয় নাই। 

ক্রমে স্বামীর উপদেশে যুবতীর মোহেব আববণ লুতাতত্তর গ্ভায় 
ছি হইয়া পড়িল। পৃথিবীব সকল বন্ধন হইতে সকল অবগ্ুঠন হউতে 
সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া, এই অলোকসামান্তা হুনদরী-_জগতের সমক্ষে 
আপনার ভাশ্বব-ছাতি প্রকাশ করিল। তাহার যোল বৎসবেব পরিপুষ্ট 
আবেগপুর্ণ যৌবন,_একদিনের জন্যও মদ্দির বিহ্বলতায় স্বামীকে 
আলিঙ্গন করিতে চাহে নাই। শোভাশালিনী, পূর্ণিমা রজনীতে, 


্র্ছুটিত ফুলের গন্ধ ও জ্যোত্মার লীল! হান্তের মধ্যে, নিভৃত চিন্তায় 





* লোচনের পরিতাক্ত ভূসম্পত্তি--"লোচনের ডাঙ্গা” নামে প্রদিদ্ধ। লোচনের 
কুলগুকবংশীর খুত্ত,রার ধিকারীরা আজিও তাহা ভোগদখল করিতেছেন। এ সকল 
জমিতে - অনেক ব্রাঙ্গণ ও বৈদ্য বাস করেন। 


লীল-রসিক লোচন দাঁস। ১০৭ 


উপবিষ্ট স্বামীর অধরে, যুবতীর সেই পুর্ণ, রসাল বিশ্বাধর-__ভৃষিত 
চু্বনের কুহবণ অন্নুতব কবে নাই! যৌবন বসস্তের প্রথম অগ্জলি 
গৌরাক্-চরণে সমর্পণ করিয়া, তরুণী প্রেম শ্রদ্ধার শুক চন্দনে--ঈশ্বর জ্ঞানে 
স্বামীর পুজা কবিত! তাহার তরঙ্গায়িত রূপের উচ্ছাস-ত্রহ্মচারিণীর 
পবিত্র শ্রী ফুটিয়াছিল!-_ভা্রমাসের ভরাগাঙ্জে প্রবৃত্তির তুফান ছিল 
না, দীর্ঘনিশ্বাসের ঝঞ্ধায় স্তত্তিত আবেগ, তাহার স্বদগ্ে চাঞ্চল্য আনিতে 
পারিত না। যেনাবী স্বামীর চরণে আপনাকে অক্ষুব্ধ চিত্তে সমর্পণ 
করিতে পাবে, ধর্ম স্বয়ং আসিয়া তাকে ভোগলালসাঁর অন্বকূপ হইতে 
নিজের নিভৃত নিরাপদ বক্ষে শত আবরণে ঝেষ্টন করিয়! 
ধরেন। 
কুটির প্রাঙ্গণে বসিয়া লোচন যখন পচৈতন্ঠ মঙ্গল” গান করিতেন, 
সেই বীণাবিনিন্দিত কঠে যখন ভ্রমর গুপ্নের গ্ঠায় বঙ্কার উঠিত,_ 
তাহার উচ্ছাস যখন মৃচ্ছনায় মুর্চনায় উত্তেজিত হইয়া, প্রন্ফুটিত 
রজনী গন্ধার শি্ধ গদ্ধ বাহিত নৈশ সমীরণে মিশিয়া, হিল্লোলে হিল্লোলে-_- 
অপার রহস্তনিলয় আকাশের পানে উর্ধমুখে ছুটিত, যুবতী ছায়ার 
মত স্বামীর সঙ্গে থাকিয়া তাহ! শুনিত। গানের প্রতিবর্ণ তাচারই 
গতৃপ্ত বাঁসনারূপে বন্কৃত তইত। এমন নবীন যৌবন, এমন শশধর- 
কিরণ বিধৌত ধরাঁতল, এমন বসন্তের স্থখ্পর্শ সমীরণ, এমন কুন্মুম- 
স্থুরভি সমাকুল মধুর রঙ্জনী,__-সমস্তই তাহার সেই বাসনাব্যাপ্ত বেদনা- 
বিদ্ধ যৌবনের প্রতি প্রকৃতির তীব্র বিদ্ীপ বলিয়া মনে হইত। তাহার 
আরক্ত নয়ন, নীহার ্াত রক্ত কমলের মত জলে ভরিয়! আঁসিত! 
লোচনও বুঝিতেন-_ধর্ম্পত্ধী হইয়াও যুবতী জাজ তাঁহার পক্ষে 
নভঃ সঞ্চারিণী সৌদামিনীবৎ দুশ্্রপ্য। তিনি পত্বীকে সাধনার সহচরী--- 
আত্মার সঙ্গিণী করিয়া গঠিত করিয়াছ্িলেন। সুন্দরীর সেই আয়ত 
চঞ্চল ভঙ্গিময় কৃষ্ণতার নেত্রযুগল, সেই মৃণাল গঞ্রিত চম্পক রাগরঞ্জিত 


১০৮ জীবন-চিত্র। 


সুকোমল বাহুবল্লরী, সেই নব কিশলয় কোমল গণস্থল, দেই আকুঞ্চিত 
প্রশান্ত অর্ধেন্দু সদৃশ স্বঠাম ললাট, আর সেই তবঙ্গিত সাগব ফেণনিভ 
উধাবাগ দীপ্ত, উছল ভূষিত হৃদয়, লোচনের ভক্তি লুব্ধ চিত্তকে এক- 
মুহূর্তের জন্যও বিচলিত করিতে পাবে নাই। অথচ পত্বীর প্রতি 
তাহাব অন্নবাগ কখনও হাস প্রাপ্ত হয নাই। তাহার বঙগবিখ্যাত 
মহাকাব্য চৈতন্তমঙ্জলে এই পত্বীব প্রেমেব পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। 
(৭) 

লোচনদাস-_বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে উদার বৈষ্ণব ধর্ম প্রচাৰ কবেন। 
তাহার গৌরভক্তিতে বঙ্গদেশ একদিন প্লাবিত হইয়াছিল। ঠাঁকুর 
নরহরির- ইচ্ছ! ছিল বঙ্গভাষায় *গৌরলীলা” প্রকাশিত হয়, মহাত্মা 
লোচন দ1স--গুকর সেই আশা আগ্রহের সহিত পৃণ করিয়াছিলেন। 

*চৈতন্তমঙগল” বৈষ্ণব সাহিত্যে একখানি অপূর্ব গ্রস্থ। ইহা আদি 
মধ্য অস্ত এই তিন খণ্ডে বিভক্ত । চৈতন্যের সমস্ত লীলাই এই গ্রন্থে 
বণিত হইয়াছে । অনেকের অনুমান-_মুরারিগুপ্রের সংস্কত ্চৈতন্ত- 
চরিত* অবলম্বনে--লোচন চৈতগ্যমঙ্গল রচনা কবেন। এখনও বৈষ্ণব 
সম্প্রদ্ধায়ে পাচালীরূপে “চৈতন্তমঙ্গল” গীত ভয়। এই গ্রন্থে ইতিহাসের 
নীরস অস্থিপঙীর, ভাবপ্রবাহে সরস ও কবিত্ব কল্পনাব অপব্প লাবণ্য 
মণ্ডিত হইয়াছে । যে প্রস্তবের উপব বসিয়। লোচন দাস ইহা! বচন 
করেন, বৈষ্বগণ আজিও তাহা সযত্বে রক্ষা কবিয়া আসিতেছেন। * 


* মহাপ্রভু নিত্যানন্দের আদেশে বৃন্দাবন দাস একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, 
প্র গ্রন্থের নামও “চৈতন্যমঙ্গল” ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণে পূর্বববাত্রে বিষ্ুপ্রিযার 
সহিত গৌবাঙ্গ দেবের যে সফল বথাবার্ডা হয়, লোচনদাঁস সাঁধনপ্রভাবে তাহ! অবগত 
হইঘা পিপিবদ্ধ করেন। বৃন্দাধন দাস এ ঘটনা! লিখেন নাই। ইহার যাথার্থ্য লইয়] 
উভম কবিব মধ্যে তর্কযুদ্ধ হয। শেষে বুন্দাবনেব জনণী নাবাঁধণী দেবী--লোচন- 
কিথিত ব্য।”াব লা বলিয়! প্রকাশ বটে, বিবাদ মিটিযা যায়। সেইদিন হইতে 
বুন্দাবনের খ্রস্থেব ন।ম “০তনা ভাগবত” বাখ| হয়, এবং লোচদের গ্রন্থ “চৈতন্যমঙ্গল” 
নামে খ্যাতি লাভ কবে। 


বলা-রসিক লোচন দাস। ১০৯ 


*চৈতন্মঙ্গল” বৈষ্ণবের সাধনার ধন, ইহার ভাষা প্রেমের ভাষা, ভাব 
সর্বস্ব হৃদয়ের ভাষা । 

“চৈতগ্ঠ মঙ্গল" ব্যতীত-_“দছুল্লভি সরি” “রাগ লহরী” পবস্ততত্ত 
সার”, “আনন্দ লতিক।” প্প্রার্থন1* প্শ্রীচৈতন্য প্রেমবিলান” ও দেস- 
নিবপণ”--এই সাতথানি গ্রন্থ লোচন দাস রচন! করিয়াছিলেন। 

১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে, ২৯শে পৌষ,_-৬৬ বৎসর বয়সে, লোচনদাদ 
লোকান্তরিত হ'ন। তাহার তিরোভাব উপলক্ষে অজয়নদের তীরস্থিত 
প্রসিদ্ধ "লোচন ভাঙ্গায়” দিবসত্রয়ব্যাপী এক বনু জনাকীর্ণ মেলা! বসিয়া 
থাকে। এ মেলায় অনেক সাধু ভক্তের সমাগম হয়। লোকে শী 
মেলাকে ণউজানীর মেলা” বলে। 

কোগ্রামের কুনুর নদীর তীরে, লোচনের সমাধি বর্তমান। বহু দূর- 
দেশাগত ভক্তগণ কর্তৃক প্রতিদিন এই সমাধি পূজিত হয়। সমাধির 
স্থানটী কবির সমাধিরই উপযুক্ত, উপরে-- আকাশের চন্দ্রাতপ, পার্শ্ব 
দিয়া প্রসন্নসলিল! তটিনী কলতানে প্রবাহিতা, চারিদিকে শ্তামল তৃণক্ষেত্র। 
সমাধি প্রদেশ কুস্থমিত মাধবীলতায় বেঠিত-_-সেই মাধবী ফুল প্রকৃতির 
পুষ্পাঞ্জলির মত সমাধির উপর অহর্নিশি ঝরিয়া পড়িতেছে! দেখিলে 
নয়ন সার্থক হয়, অধম মন্ুষ্যজন্মকে কত গরীয়ান্‌ বলিয়৷ মনে হয়। 


গুরু নানক 
(১) 

নিয়তির অনন্ত শক্তির মহিমায় কাগাবের ভটে হিনুদেব বিজয় 
বৈজয়ন্তী ধরাশায়ী হইলে, এক নূতন জাতি ভাবতে প্রবেশ করিল। 
হিন্দু পরিক্ষালিত স্বর্ণভূমিতে আবাব ধর্ম বিগ্লুবেব সুত্রপাঁত হইল। 

তখন হিন্দুগণ এই রণদক্ষভায় ক্ষত্রিয়স্পক্ধি নৃতন জাতির অভ্যুত্থান 
বিম্ময়াকুল নেত্রে চাহিয়া দেখিতে লাগিল । যে সময়ে কথা বলিতেছি, 
তখন কপিলাবস্ত হইতে সমুখিত বৌদ্বধর্শোর প্রতাপ ক্ষণন্ডুপ্তিমান জল- 
বিষ্বের ন্যায় সময়ের অনস্ত বাবি প্রথহে মিশিয়া গিয়াহিল ; ব্রাহ্গণ্য- 
প্রভাবও স্থিররশ্মি দীপমালাব ন্যায় মুছু আলোক প্রদান করিতেছিল, 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রদ্দেশ, বিভিন্ন আচাঁব, বিভিন্ন ধর্মপদ্ধতি ও বিভিন্ন 
নরপালের অধীনে থাকিয়া, পবস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; এইবপ 
শুভলগ্নে, নূতন জাতি দৃঢ়হস্তে অর্দচন্দ্রশোভিত পতাকা! ধরিয়া, ভারত- 
বাসী নরনারীকে আপনার ধর্মে আনয়ন করিবার জন্য যত্রশীল হইয়া 
উঠিলেন। মোল্লা, পীব, সৈয়দগণ--মহম্মদ্রের ঈশ্ববত্ব ও কোরাণের 
মাহাত্ম্য প্রচার করিতে লাগিলেন। হিন্দুধর্ম শীত-সস্কুচিত বৃদ্ধের মত 
জড়সড় হইয়া পড়িল। এই সংঘর্ষে ধর্মের একতা, উদ্দারতা ও নিষ্ঠা 
অনেকাংশে তিরোহিত হইল। কেহ কেহ নূতন ধন্ম” বিদেশী ধর্ম 
গ্রহণও করিল । 

জাতিভেদের অন্ুশ।সনের আবর্তে পড়িয়া! ভাবতবাসী ঘূর্ণমান হইতে- 
ছিল, মুমলমান ধর্্ব অবসন্ন সম্প্রদায়কে জাতিভেদেব অপকারিতা 
ঝু্নাইবার চেষ্টা করিল। উদ্বাবতার অভাবে মল্পরদায় কিন্তু তৃপ্তিলাভ 


লীলা-রসিক লোন দাদ। ১১১ 


করিতে পারিল না, নৃতনেব মোহ কাঁটিলে আবার লোক নৃতনের জন্ 


উত্তেজিত হইয়! উঠিপ। এই উত্তেজনার সময় ধর্ম্মবিষয়ে উদীরতা ও 
সরলত। দেখাইবার জন্য মহাত্মা নানক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

বাবা নানক শিখসপ্রদায়ের আদি গুক। ১৪৬৯ থুষ্টাকে এক 
অতি দগিদ্র ক্ষতি কুলে আাহাব জন্ম হয়। জন্মস্কান লাহোরের দশ 
মাইল দক্ষিণবন্তী কাণাকুচ। গ্রাম । পিতার নাম কান্থু বেদী, মাতার 
নাম রিবা। 

6, 

নাঁনকের বংশের উপাধি পবেদী”। এই উপাধি সম্বন্ধে একটা 
কিন্বদন্তী শিখসন্প্রদায়েব মধ্যে প্রচলিত আছে। প্র কিন্বঘস্তী প্রসঙ্গ 
মঙ্গতিক্রমে পাঠকগণেব সমক্ষে বিবৃত কবিলাম। 

বাঁমায়ণেব রহস্তবিদ পাঠক অবশ্তঠই অবগত আছেন--রামচন্দ্র 
ভগবানের অবতার। সীতা দেবীর গর্ভে রামচন্ত্রের যে ছুই যমক সন্তান 
জন্মগ্রহণ করে, তাহাদেব একেব নাম প্লব” অন্তের নাম প্কুশ | লব- 
কুশ বয়ো প্রাপ্ত হইলে, স্ব স্ব নামে ঢইটা রাঙ্দধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন 
কুশ-প্রতিষ্ঠিন নগরীর নাম-__কুশাবতী। ইহা ফিরোজপুরের ছাদশ 
দুধবত্তী স্থানে অবস্থিত। লবের বাজধানীর নাম--”লবকোট*। এই 
নগব বর্তমান সময়ে লাহোর” নামে পরিচিত। 

কালক্রমে কুলপুত্র নামক জনৈক নৃপতি কুশাবতীর এবং কুলরাও 
নামক লবেব এক বংশধব, লাহোবের পাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন। কুল 
পুত্রের বিষয় লিগ্মা অত্যপ্ত বলবতী ছিল, তিনি লাহোরাধিপতি কুলরাওকে 
সাদবে আহ্বান করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে, কুলরাও পরাজিত ও 
দেশ হইতে নির্বব/সিত হইলেন(। দক্ষিণাপথের প্রতাঁপশালী মহীপাল 
অমৃত, কুলবাঁওকে আশ্রয় দিলেন। শুধু আশ্রয় নহে, মহারাজ মহীপাল 
লিজের একমাত্র কন্ঠাকেও--কুলবা ওর হন্যে সম্প্রদান করিলেন। 


১১২ জীবন চিত্র। 


মহাবাজ অমৃত পবলোক গামী হইলে, তুদীয় বিপুল ্রশ্থখ্যেব একমাত্র 
উত্তবাধিকাবী হুইরা, বাঞ্ছ জামাতা কুলবাও বাজ্য শান কবিতে 
লাগিলেন। অমৃত-কন্ার গর্ভে কুলবাত্তয়েব এক সন্তান জন্মিল। বাজ! 
রাণী সম্তানেব নাম বাখিলেন *মদীবাও”। 

কুলরাওব মৃত্যুব পব মদীবাও দক্ষিণাপথের অধিপতি হ্টঢুলন, তীহাঁব 
অর্ধিকাব আর্ধ্যাবর্ত পধ্যস্ত বিস্তাব লাভ কবিল। এই সময় একজন 
অমাত্য বাজপদে নিবেদন করিল--পমহারাজ ! আপনি অসংখ্য জনপদের 
শাসন কর্তা, কিন্ত এখনও আপনাব পৈত্রিক বাজ্য পলাহোব” আপনা 
হস্তগত হয় নাই।” মন্ত্রীর উত্তেজনায় বাজ! পঞ্জাব আক্রমণ কবিলেন। 
এই যুদ্ধে কুলপূত্র পবাভৃত হইলেন। মদীবাওব প্রবল প্রতাপ সহ্য 
কবিতে না পাবিয়া, কুলপুত্র ছন্ম”পশে নানাস্থানে পর্যটন কবিয়া, হিন্দুর 
প্রধান তীর্থ বারাণসী ধাঁমে উপস্থিত হঈলেন। 

(৩) 

পুণ্যক্ষেত্র বাবাণমীতে পদার্পণ কবিকা! কুলপুত্রেব জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত 
হইল। তিনি দেখিলেন-_কাঁশী জ্ঞান গৰিষ্ঠ যুক্তিব স্থান। অন্নপূর্ণা 
ও বিশ্বেশ্বব মূর্তি দর্শনে তিনি বড় তৃপ্তি পাইলেন। স্থান মাহাজ্মে-_ 
তাহাব মন হইতে বিষয় বাসন! একেবাবেই দূব তইয়া গেল। 

সাধু সন্ন্যাসী, দণ্তী প্রভৃতি বিষয় বিবাগীদেব সহবানে থাকিয়া 
তিনি শীস্ত্র পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। তীহাব মতি গতি ফিবিয়! 
গেল। তিনিই একদিন পিতৃসত্ব হইতে কুলরাওকে বঞ্চনা কবিয়া 
*লবকোট” অধিকার কবিয়াছিলেন-_-পবস্ব হবণ কব1-_মহাপাঁপ, এই 
সকল অতীত ব্যবহাব ম্মবণ কবিয়া তাহাঁব বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। 
হায়! কুলবাও আর তে! বীচিয়। নাই, বাঁচিয়া থাকিলে, এখনি সমস্ত 
আস্মাভিমন বিসর্জন দিয়া ফুলপুত্র কৃতাঁপবাধেব জন্ত ক্ষমা ভিক্ষা 
কবিতেন। 


গুরু নানক্ষ । ১১৩ 


পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত হয়--অনুতাপে। কুলপুত্র, কুলরাওর পুত্র মদী- 
্রাত্তর কাছে আঙিয়৷ আপনার দোষ স্বীকার করিয়৷ কতই ক্রন্দন 
করিলেন। মহানুভব মদীবাও কুলপুত্রকে ক্ষম! করি! হষ্টচিত্তে তাঁহাকে 
লাহোরের গিংহাসন অর্পন করিলেন। সততায় চিরবিবাঁদ মিটির! 
গেল। 

মঙ্গল ব্রত শুচিকায় কুলপুত্র মদীরাভ্ভব সভায় গিয়া প্রথমেই বেদপাঠ 
করিয়াছিলেন । এইজন্য মদীরাও কুলপুত্রকে বেদী” উপাধি দান 
কবেন। সেই অবধি কুলপুত্রের বংশধরগণ বেদী” উপাধিতে অলস্কৃত 
হইয়া আসিতেছেন। নানকের পিতা কান্থু এই বংশের সন্তান বলিয়! 
লোকে তাহাকে বেদী” বলিত। 

এই কৌতুককর জনশ্রুত্তির সাহায্যে বুঝা যাইতেছে__শিখসমাজের 
নেত! নানক কৃর্যযবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। 


(৪) 


নানকের জীবনবুত্তে সহিত অনেক অলৌকিক ঘটনার সংমিশ্রণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। বাহাব! জগতসমক্ষে অসামান্য কার্য সম্পাদন 
করিয়া আপনাবৰ প্রভাব সংস্াপিত করেন, মানব কল্পন! তাহাদিগের 
_ কার্য পরস্পরকে প্রশী শক্তি মণ্ডিত করিয়া অতিশয়োক্তিতে দেবত! 
বলিয়! তাভাদিগের পুজা করিয়া থাকে । নানকের জীবনও অনেক 
কাল্ননিক ঘটনাবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ । সে সকল অমান্ুষিক ব্যাপারের 
অনুসবণ না করিয়া আমরা কেবল মহাত্মা নানকের জীবনবৃত্তের 
স্থল বিবরণ বর্ণনা! করিব। 

গুরু নানক অতি অল্পবয়সে অল্প সময়ের মধোই গণিত ও পারন্ত 
ভাষায় বুৎপন্তি লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাহার প্রতিভার প্রভা 
প্রদীপ্ত হইয়া উঠিকাছিল। তিনি স্বভাবতঃই শুদ্ধাচার চিন্তাশীল ও 

১৫ 


০৪ জীবন চত্র। 


দয়াপ্রথণ ছিপেন। এই সকল অত্যুদাব গুণে সকলেই তাহাকে 
ভাএবাসত। 

বানুবেদা অত্যপ্ত দবিদ্র ছিলেন। অংগাবেব অনচ্ছলতাষ ব্যথিত 
শ*য়া তিনি পক মথাপেশা হইলেন। পত্র উপাভ্ভন কবিষা টাক! 
আগণে টাপিবাস্ব সমস্ত অভাব দূর হইবে-এই তবসাষ কাণুণ্ধো 
পর্রকে চলিশটা মছ্। দিগা লবণ ব্যবসাষেখ পবানশ খিলেন। নানক 
৮াঁ । লহষা লবণ ।কনিথাব জন্ত বিদেশে যাত্রা কনিলেন। 

পথিমপ্যে শোন৭ গ্রামে নানককে বাত্রিবাপন কবিতে ভইল। এই 
আমে কেখল নর দখিগ্রেব খাস। গ্রামেব অবস্থা দেখিযা, নবনাবীর 
খুভুক্ষার শ৭হাবাব শু।নয়া নানকেব তণ হৃদয় ককণায় ভবিয়া উঠিল। 
[ওনি শাথ স্বিথ থাবিতে গাবিলেন না। আত্মনিত্ম ত হইয়।__লবণ ক্রয়েব 
জগ্য সতগৃহী* সেঃ ৮ লশটা টাকা দবিদ্র সেবায় ব্য কবিধা, বিক্তইস্তে 
হ্চিতি গভে নি শন । বলা বাহুলা গিত্রামাতাব কাছে তাহা আব 
গাঙুনাব সামা বহিল না। 


(৫) 


* সঃষ সা'সাবিক ভোগতৃষ্ণায় তাভাব অত্যন্ত খিবন্তি জন্মিল। 
[পিতা এ উদাসী পত্রঞ্জে বিষয়বদ্ধনে খাধিবাব জঙ্ঠ পুত্রের বিবার 
উদ্বোগ কধলেন। নানকেব বংশগৌবব এবৎ বিদ্ভার খ্যাতি যথেষ্ট 
ছিপ, স্থুতবাং পাঞাব অভাব হইল না। ১৪১১ শকে, এক সর্বাঙ্গ- 
মুনবী বালিকাব সঙ্গে নানকেব বিবাহ হইল, কিন্তু তীহাব সংসাব 
বিবাগ ঘুচিল না। 

ক্রমে এই পত্রীব গর্ভে, নানকের দুইটা পুত্র জন্মগ্রহণ কবিল। পুত্র- 
বযেব মধ্যে জো্ঠ_-গ্রীচাদ, ভবিষ্যতে পিতৃপদানুদবণে সংসাবত্যাগী 
পরামী হইয়াছিলেন। দ্বিতীষ পুত্র লক্ষমীদাঁ গৃহবাসী হইয়াছিলেন। 


শুক নানক । ১১৫ 


দেন ধর্মমটাদ নামে এক পুত্র তয়, এই পুত্রই উনাসীন অম্প্র্ায়ের 
গ্রবর্তক। এখনও ধন্মট।দের বংখধবগণ নানকপুত্র বলিয়া গ্রপিদ্ধি 
নাভ কবিয়া আঁসতেছেন । 

পুর্কেষি বণিয়াঞ্ছি নানকেব অত্যাদয়ের পুর্ব্বে, [হন্দুধম্ম ও মুলমান- 
ধশ্মে খিএসণ গ্রতিদ্বন্দিত। চলিঙেছিল। যৌবনে নানক এই উভগ্ন 
পশ্মেব শাস্তগ্রছু পাঠে মনোশিবেশ কবেন। কিন্ধ ভাশান ধন্মপিগাসা 
কিছুতেই শ।% ভইল না। নানক দেখিলেন,টওর ধঙ্সেখ মন্যেউ 
অন্ধবিশ্বাস ও ঝুঁসংক্কাবপূর্ণ লৌকিক ক্রিষা কাণ্ডের অশ্ন্থ পন্ডাব। 
বাহাতে হাবযে শান্তিণাঁও লয়, যাহাতে পরিজ এ উদ্াপ তীশ্বান”» তত্ব 
চাবি হয়, নানক তাভাব জন্য আক্মমমপণ ক।ৎনোগ। নি ক্গাতি- 
গত, অন্প্রবাযগত ও অনুশাসনগত সব্ধাবধ নৈষযা দুপা কাযা 
সমদণী প্রণালীব অনুসন্ধান কবিতে লাগিলেন । ঘাকেন এই সাধু- 
চেষ্টায়, স্বর্গ হইতে অৈক্দণি বিশ্বেশ্বরেব শুভ আশীন্ন্বা" বর্ষিত 5৯ল। 

মহাত্মা নানক হিন্দু ও মুপলমান উভষকে 'এ৯৭ কপিঞ! গবস্পব 
ভরাতিভাবে সম্মিলিত কবিবাব জন্য ব্যাকুল হইয়া সনযাপানেশে দেখে দেশে 
ভ্রমণ করিলেন। ভাবতেব বোগচাঁবী সন্ন্যাসী আধবে।পকুলের সর্ধগ্যাগী 
ফকিব সকলেবই কার্ধাক্লাঁপ দেখিয়! নানক বড় হতাশ হইয়া পডিলেন । 
কোন অম্প্রদাষেব মধ্যেই জ্ঞানেব প্ররুহ আভাঁষ পাইলেন না। সর্বত্রই 
কুসংস্বাব, সর্বত্রই কর্মকাণ্ডে শোচনীয় বিকাব,-নানক ক্ষুব্ধচিত্তে 
স্বদেশে ফিবিয়া আসিলেন। শেষে সন্নাসধর্ধ, গৈবিক বেশ পবিত্যাগ 
করিয়া গুরুদাস পুবজেনার ইবাবতী স্থিত কীন্দিপুবে গ্রস্থান ববিলেন। 

কীন্তিপূুবে নানক এক ধর্মশালা স্তাপন কবিলেন। এই স্তানেই 
তাহার উদ্দার ধর্ম মত সাধারণের কাছে প্রচাবিত হষ্টল। নানকেব পুর্বে 
ধাভাবা ধর্্প্রচার করিয়াভিলেন,-এক একটী নির্দিষ্ট দেবতাকে 
অিষ্টাত্রী করিয়|, তীঙ্গারা আবাধনায় প্রবৃত্ত হয়াছিলেন। নানক 


১১৬ জীবন-চিত্র। 


তীহার শিষ্যমগুলীকে বুঝাইলেন-__৭্বাহ আড়ম্বর নিস্কল, কেবল একমাত্র 
আন্তঃুদ্ধিই ধর্মাচরণের মুখ্য সাধন।” 

রামানন্দের রামসীতা, গোরক্ষনাথের শিব, কবীরের বিষু্, চৈতন্তেব 
বল্পভাচাষ্যের গোপাল__ই"হারা সকলেই অতীন্দ্রিয়, অনাদি, অনন্ত ও 
অসীম ঈশ্বর বলিয়! পুজিত হইয়াছিলেন, এই সকল সাম্প্রদায়িক মত 
নানকের স্ৃতীক্ষ গ্রতিভালে সুসণস্কৃত ও সংশোধিত হইয়া! নব ধর্মমত 
স্থাপিত হইল 1 এই ধর্মমত, অতি উদ্বাব পদ্ধতি ও প্রশস্ত ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত বলিয়া হিন্দু মুসলমান এই উভয় সম্প্রণায়ের অনেক লোক 
নানকের শিব্যত্ব স্বীকার করিলেন। ধীরবুদ্ধি নানকের হৃদয়ে, সংকীর্ণত! 
ছিল না,-তিনি লঘু গুরু, ক্ষুদ্র বৃহৎ স্থুল কুঙ্ধম সকলকেই একক্ষেত্রে 
আনায়ন করিয়! ভ্রাতিভীবে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার অকপট 
প্রেমভক্তিতে, তাহাব অকুষ্ঠিত সরলতায়, তীয় শিষ্যমগুলীর শিরায় 
শিরায় অচিন্ত্যনীয় উৎসাহ শক্তি বিদ্যুৎছেগে সঞ্চাবিত হইল । 

কীর্তিপুরের ধর্মশালায়, নানক সপরিবাবে বহুশিষ্যে পবিবুত হইয়া, 
জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করেন। ১৫৩৯ খুষ্টাব্বের এই 
স্থানেই বাবা নানকের পবিত্র নিস্কলঙ্ক জীবন-জ্ত অচিন্ত্য অগম্য 
অমৃত প্রবাহে মিশিয়। যাঁয়। তথন তাহার বয়স ৭০ বৎসর। 

গুক নানকের অভ্যদয় কাল-_লোদীবংশের প্রাছুর্ভাবের সময় ; 
তিনি মাঁনবলীলা সম্বরণ করেন-_-মোগল বংশের অভ্যুয়ের পর। 
ধর্মনিষ্ঠায় ও ধর্মচিন্তা তাহার জীবিত কালের যঠীবর্ষ পঞ্চ 
মাস ও সপ্তদিন অতিবাহিত হইয়াছিল। বাব! নানক হইতেই 
শিখজাতির উৎপত্তি এবং অভ্যুদ্য়। ভারতের পরাধীনতা সময়ে, 
নানকের সধত্ব প্রতিষিত ক্ষুদ্র সম্প্রদায়, বিষয় নিস্পৃহ তপত্বীর যায় 
ধীরে ধীরে ফোঁগমার্গ অবলম্বন করিয়া পরিশেষে এক মহাপ্রতাপপালী 
মহান্‌ জাতিতে পরিণত হইয়াছে। 


গুরু নানক। ১১৭ 


নানকের ধর্ম ক্ষুদ্র সলিল বেখার মত পৃথিবীর একাংশে শোভা 
পাইতেছিল, আজকাল তাহাকে আবর্ভময়ী মহ! তরঙ্গিণীতে পরিণত 
করিয়াছে! নাঁনকের অক্যুান_জাতীয় ইতিহাসের একটা অবশ্য 
জ্ঞাতব্য অধ্যায়। বিশ্ববরেণ্য নানকের সম্প্রদায় এক সময় ভারত- 
সাগরে জলবুদ,দের মত উখিত হইয়াছিল, প্রথমে লোকে উপেক্ষা 
করিয়! তাহার প্রতি বিদ্বয়ন্তিমিত নয়নে চাহিয়া দেখিবার অবকাশও 
পায় নাই। কালমাহায্ম্যে দেই সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ ওয়াটার” বিজয়ী 
ব্রিটিশ তেজেবও সম্মুখীন হইয়াছিল। এখন পঞ্জাবের প্রতিগৃহে 
প্রভাত সন্ধায় ধ্বনিত হয়। 


বিনাগুরু পুরে নাহ্‌ উধার, 
বাবা নানক আখোয়। এহি বিচার! 


পূর্ণ গুরু ভিন্ন কাহারও উদ্ধার নাই, বাব! নানক বিচারপূর্র্বক একথ! 
বলিয়াছেন ! 

বল! বাহুলা, রামানন্দ, গোরক্ষনাথ ও কবীর যাহ! অসম্পূর্ণ রাঁখির! 
যান, বাবা নানক আপনার অ প্রতিহত প্রভাববলে তাছ। সম্পূর্ণ করিয়! 
গিয়াছেন! * 





* কাহারও কভার তা ও চন্্রতাগার মধ্যবর্তী 
তনবন্দী নামক গ্রামে । কিন্তু এ মত পর্ধবাদীসপ্মভ নহে। ত্দবন্দীতে নানফের 
পিতা বাদ করিতেন। কানাবুপ গ্রামে মাতুলালয়ে নাদিবের জা থা 








সাধক শ্রেঠ মণত্ব। কবার 
(১) 


আমাদের দেশে হাত] কবীবেধ কাহিনা কেবল “ভন্ত, নালেব” 
পুথ্য বথান্স দেখিতে পাওয়া যায়। কবাবেব থাণ্য জীবনী, লোক- 
দ্ময়কব আ।ভনবৰ গুজবেখ অনন্ত ভাগাব। সে সকল অলৌকিক 
ঘটনা_বিংশ শতাব্বিৰ বশ্বাসযোগ্য না ভইলেও, কবীর যে ভাবতেব 
হতিক্কাসে একটা পুধোঁজ্জল অমব নাম অঙ্কিত কাখয়া গিয়াছেন-_- 
একথা অন্বীকাখ কাববাব যো মাত । আমবা “ভক্তমাঁল” হইতে কবাধেব 
সংক্ষিপ্ত জীবনচনিত সঙ্কলন কখলাম। 

এক্ষণে কোন কোন এঁতিভ।সিক সিদ্ধান্ত কখিয়াছেন_-কবীবেব জন্ম 
যবনকুলে। কিন্তু তিনি ভ্রেতাবতাঁধ বামচন্দ্েব একজন পবম ভক্ত 
ছিলেন। স্কুমাব শৈশবে তাহাব নিম্মলচিন্ত নবনাবায়ণ বামেব নাষে 
আকৃষ্ট হইয়াছিল। এইজন্য অনেকেব ধাবণা_-কবাব হিন্দুবংণেই 
জন্মগ্রহণ করেন | বিধিণিড়ম্বনায় হয়তো! তাহাব পিতাখাত| মুসপমান- 
ধর্মে দীক্ষিত হন, সেই অবধি কবীরকে যবন আখ্যা গ্রহণ করিতে 
হইয়াছে । * 

কবীর খন নিতান্ত বালক--বয়স ৫৬ বসব মাত্র, তখন হইতে 
রাঁমের গ্রতি তাহার অচল! ভক্তি। খিশুর অসামান্ত ধরন্মান্থুবাগ দেখিয়া 
ভগবান রামচন্দ্র কবীরকে স্বপ্নে দেখা দিয়া রামানন্দের নিকট দীক্ষা- 
গ্রহণের আদেশ দেন। কিন্তু যবনকুণজীত বলিয়! যদ্দি প্রামানন্দ” 





* তক্তমালগ্রস্থেও কবীর যবন ধলিয়। উক্ত হইয়।ছেন। 
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কৰীবকে শিষ্যশ্রেণীতে স্থান না দেন, সেই ভয়ে কণীব প্বাঁমানন্দেব সহিত 
সান্মীৎ কবিতে সাহস ববিলেন না। এইভাবে কিছুদিন কাঁটিল। 

দঘীন্স। গ্রভণ না কবিলে শবীব বিশুদ্ধ হয় না, লোকেব তখন ইহাই 
বিশ্বাস ছিল। কবীবও বুঁঝলেন তাহাকে মন্ধ লইতে তবে, নতৃব! 
সাঁধন-পথে 'অতীসব হইবাঁব তাভাঁব ক্ষমতা জন্বিনে না। কবীব দীক্ষ। 
গ্রহণেব উপায় চিন্তা কবিতে লাঁগিলেন। পতিজ্ঞা কবিলেন--প্যখন 
ঈদের অন্তমতি পাইয়াছি, তখন যেমন কবিমা হউক বামানন্দেব শিষ্য 
হইবশ। 

য়ামানন্দ তখন হিন্দু মভাতীর্থ বাবাণসী ধামে বাস করিতেন। 
কনীব গুকব উদ্দেশে স্সাঁব ত্যাগ কবিষা কাণী যাত্রা কবিলেন। 

কাশীব «মণিকর্নিক1” ঘাট-_সাধকেব চক্ষে বড পশপিত্র স্তাঁন। 
এই মণিকণ্পিকাঁয় বামানন্দ প্রতাশ ব্রাহ্গমুহর্তে স্নান কবিতে আপিতেন। 
কবী উহা জানতে পাবিলেন। একদিন গভীব বাত্রিকাঁলে কবীব 
পুণ্যসলিলা মণিকনিকাব সোঁপাঁনতটে শগন কবিয়া বভিলেন, অন্ধকাব 
থাকিতে থাকিতে প্বাঁমানন্দ” স্নান কবিতে আসিতেন। সেদিনও 
যথাকালে প্বামাশন্দ গ্নান করিতে আসিলেন, ঘাঁটে নামতে নামিতে 
সোপানতটশাধী কণীবেব অঙ্গে তাৰ চবণ স্পর্শ তইল। বামাঁনন্ৰ 
শাবদেত ননে কবিং1 প্বাম কহ” বলিষা সরিয়া গেলেন, কবীবেব প্রাণেব 
কান! পুর্ণ হুহলা। গুকণ পদবেণুত শুদ্ধকায় হইয়। কবীব নির্জনে 
কুটিব বাধিয়! দ্রিবানিশি মহমন্ত্র বাম” নাম জপ কবিতে লাগিলেন। 


(3 
শুভক্ষণে যবন কবীবেব শ্রবণমূলে, বামানন্দেব মুখোঁগদীর্ণ প্বাম কহ” 
শব্দ প্রবেশ কবিয়াছিল। সেইদিন হইতেই কবীবেব নবজীবন আরম্ত। 
কবীব কৌগীন, তিলক ও মাল্য ধাবণ কিয়! তক্তসমাজে প্রবেশ কবি- 
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লেন। অচিবেই লোকে তীহাকে পবন বৈষ্ণব বলিয়া! আঁদর কবিতে 
লাগিল। 
পুত্র বৈষ্ণবধন্ম অবলম্বন কবিয়াছে__কবীবেব পিতামাতা শীঘ্রই এ 
ংবাদ শুনিতে পাইলেন। তীহাবা কাশীতে আিয়া কবীবকে গৃছে 
ফিবিবাব জন্ত অন্ুবোধ কবিলেন। কবীবেব শৈশব সহচবগণ কবীবকে 
হুন্দরী সহধন্মিণী ও নানা প্রশ্বধ্যেব গলোভন দেখাইল। কবীর 
কিছুতেই ভুলিলেন নাঁ, তিনি বন্ধুগণকে স্পষ্টই বলিলেন-__ 
নাবী কি ঝাঁই পড়ত আঁধে হোত ভূজঙ্গ। 
কবীব তিন্কো কোন গতি নিত, নাবীকে সঙ্গ ॥ 
নাবীব ছাঁয়। সর্পেব দেহে পতিত হইলে, সে সর্প ও অদ্ধ হইয়া যাঁয়। 
হায়! নিত্য যে এমন নাবীর সঙ্গে বাস কবে, তাণব কি গতি হয় 
ভাবিয়া! দেখ! 
কবীব আব গুহে ফিবিলেন না। আত্ীয়স্বজনগণ বিফলমনোবথ 
হুইয়! কবীবকে ছাডিয়! প্রস্থান কবিলেন। কবীবেব পিতামাত! তিবস্কাব 
কবিয়া বলিলেন__ 
“আপনাব ইমান্‌ ছাঁডি লৈলি হিন্দুধর্ম 
কে তোবে শিথাইল কবিতে হেন কর্ম ?” 
মাতৃভক্ত কবীব মাতাব নিকটে অকপটে শ্বীকাব কবিলেন, প্মা! 
আমি রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, সাধক চুডামণি বামানন্দ স্বামী আমাব 
গুকদেব। আমি আর গুহে ফিবিব না, এই কাশীতে থাকিয়াই সাধন! 
করিব, তোমব! ফিরিয়া যাও। 
(৩) 
আশ্রমে বসিয়া স্বামী রামানন্দ শিষ্যমণ্লীকে নিষ্কাম ধর্মের মর্ম 
বুঝাইতেছিলেন, এমন সময় এক প্রৌঢ়া রমণী রামাননেব আশ্রমে গিয়! 
উপস্থি হইলেন। 
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সহ কোলাহল লগ্ুল নগরের প্রান্তভাগে--অতি মনোবম স্থানে 
শ্বামীজিব আশ্রম। রমণী আশ্রমের প্রাণে এক বৃক্ষতলে বসিয়া রামা- 
নন্দের জ্যোতিশ্য় মুখচ্ছবি দেখিতে লাঁগিলেন। সহসা রমণীর প্রতি 
বামানন্দেব দৃষ্টি পতিত হইল । বামানন্দ জনৈক শ্রিষ্যকে রমণীব পবিচয় 
জিজ্ঞাসা কবিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু শিষ্ের নিকট রমণী 
আত্ম পৰিচয় প্রদান করিলেন না। তিনি ধীবে ধীরে বামাননের সম্মুখে 
ক্কাগ্রনর হইলেন ॥ 

বমণী বামানন্দকে প্রণাম করিলেন না । তাহার এই ব্যবহারে স্বামী- 
জির শিষ্যগণ অত্যন্ত কুপিত হইলেন, একজন পৰষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 
-__পতুই কে মাগী? গুকজীকে একট! প্রণাম ও কবলি না ?” 

বমণী গল্ভীরমুখে উত্তর দিলেন__প্কাঘেরেব গুককে আমি মুসলমানী 
হইয়া প্রণাম কবিব ?” শিষ্য বলিল-_“তুই যনদী? তবে হিন্দুব আশ্রমে 
আপিয়াছিস কেন? তোব এখানে কি আবশ্তক?” রমণী কহিলেন__ 
*তোমাদের গুক আমার ছেলেটাকে কাফেরেব ধর্মে দীক্ষিত করিলেন 
কেন?” রমণীর কথা শুনিয়! রামানন্দ বলিলেন-_-“আমি মুসলমানকে 
কখনও শিষ্ত্বে গ্রহণ করি নাই। তোমার পুত্র কে? আমি তাহাকে 
জানি না।” 

ঠিক এই সময় মহাত্বী কবীর আসিয়। রামানন্দের চবণে প্রণাম 
কবিলেন। 

রামানন্দ কবীরকে কখনও দেখেন নাই, ম্ৃতবাং অবাক্‌ হইয়া 
আগন্তক যুবাব মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। কবীরেব বৈষ্বের বেশ 
দেখিয়া শিষ্যগণ সসন্ত্রমে তাহাকে আসন প্রদ্ধান কবিল। সেই সময় বমণী 
খলিলেন-_-“এই আমার পুত্র । ইহাকেই তোমর! কাফেরের মন্ত্র দিয়াই ।” 

রামানন্দেব মুখমণ্ডল গম্ভীব হইল। তিনি সবিম্ময়ে কবীরকে 
জিজ্ঞাস কবিলেন__প্বাপু! আমি এ রহস্ত বুঝিয়! উঠিতে পারিতেছি না। 

১৬ 
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দেখিতেছি তোমার হিন্দু সন্নযাসীর বেশ! আমি তোমাকে পূর্ব্বে কখনও 
দেখি নাই, অথচ তোমার মাতা অনুযোগ করিতেছেন আমি তোমায় 
তোমার পিতৃধর্মন হটতে ধর্মান্তরিত করিয়াছি ।” 


তখন কবীর রামানন্দের চরণে পতিত হইয়া! পুর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয় 
দিলেন। কবীব মণিকর্ণকাঁর ঘাটে শুইয়া ছিলেন, প্রত্যুষে স্নান করিতে 
আসিয়া রামানন্দ কবীরের দেহে চরণ স্পর্শ করেন, তারপর অপবিত্র 
শবদেহ মনে করিয়া রামানন্দ-_সরাম কহ” বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া 
যাঁন। সেই অবধি কথীর রম মন্ত্র সাধনায় জীবন উৎসর্গ কবিয়াছেন । 
কবীর সমস্ত কথ! খুলিয়। বলিলেন । 


সে সকল শুনিয়া রামানন্দের আর আনন্দের সীম! রহিল ন।। রামানন্দ 
উঠিয়। কবীবককে আলিজন করিয়া উচ্চৈঃম্বরে বলিয়া উঠিলেন-_প্ধন্ত 
বৎস! ধন্য তুমি, তুমি কখনও যবন নও । তুমি ব্রাহ্মণের চেয়েও শ্রেষ্ট, 
আজ আমি সর্বসমক্ষে তোমায় শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি । আজ 
বুঝিলাম-দ্বয়ং ভগবান তোমায় কপ করিয়াছেন।” রানানন্দেৰ স্বর 
কাপিতে লাগিল। তিনি কবীরকে ক্রোড়ে তুলিয়া শিষ্যগণকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন-__প্বৎসগণ ! আজ তোমাদের স্তপ্রভাত! আজ কবীরের 
শুভাগমনে এ আঁশ্রম পবিত্র হইয়াছে । তোমরা এই মহাত্মার পদধূলি 
লও! ভভ্তিক্ষেত্রে--হিন্দু যবনে প্রভেদ নাই । আমার রামচন্ত্র চণ্ডাল 
কন্যার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়াছিলেন।” 


২০ 


কবধীরকে পাইয়া শিষ্গণ সেদিন মহোত্ষবের আয়োজন 
কিল । 
কবীরের মাত! কবীরকে ফেলিয়! গৃহে যাইতে চাহিলেন না । রামানন্র 


অনেক বুঝাইয়া৷ কবীরকে মাতার সঙ্গে যাইতে বলিলেন। রামানন্দ 
কৰীরফে উপদেশ দিলেন--মাতাকে কখনও কষ্ট দিওনা, সংসারে 


মহাত্মা কবীর । ১২ 


থাকিয়া ধন্দন সাধন হয়, যাও বস! দেশে ফিরিয়া যাঁও, আবার 
এখানে আমিও ।” 

ভত্ত' কবার গুরু আজ্ঞা ল্জ্বন করিতে পাবিলেন না। মাতাপুত্রে 
দেশে ফিরিয়। আসিলেন । 

6৪) 

কবাবের পিতার অবস্থা সচ্ছল ছিল না, কবীরেব পিতা বস্ত্র বন্ধন 
ক্ষরিয়া স্ত্রী পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতেন । বার্ধক্যের ধঠোর 
গ্রাসে পিতাকে সামর্যগীন দেখিয়া! কবীরও তন্তবায়ের ব্যবসায় অবলম্বন 
করিলেন । তীাভাব উপর সংসারের ভার পড়িল। 

কবীব যখন বস্থ বুনিশ্েন তখন তাহার মুখ দিয়া কেবল বাম নাম 
বাহিব হইত ॥ 

একদা কবীর একথানি বস্ত্র লইয়া! নগরেব বাজারে বিক্রপ্ন করিতে 
গিয়াছিলেন। বন্ত্রখানি তাহার নিজের বোনা । কবীর খরিদ্দারের 
অপেক্ষায় দীড়াইয়া আছেন, এমন সময় একজন বৈষ্ণব আসিয়! বলিল, 
-_*বাবা আমায় এ কাপড়খানি দাও ।* কবীর ভিক্ষুককে বঞ্চিত করিতে 
পারিলেন না । তঙক্ষণাৎ সেই বস্ত্র খণ্ড বৈষ্বকে দান করিলেন। 

দান করিয়া! কবীর বড় বিভ্রাটে পড়িলেন। তীহার ভাবনা হইল-_. 
কেমন করিয়! শূণ্য হস্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবেন? বস্তর-বিক্রয় লদ্ধ 
অর্থে আহাধ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া! লইগ্া গেলে, তবে তাহাদের সংসার 
চলিবে। নহিলে বুদ্ধ পিতামাতাঁকে উপধাপী থাকিতে হইবে। শ্রীবস্ত্ 
খণ্ডই আজ তাহার ভরস! ছিল, গৃহে তণ্ডল কণার পর্য্যস্ত অভাব,-- 
কবীর দশদিক শূন্য দেখিলেন। গৃহে যাইতে আর তাহার সাহস হইল 
না । বাটির পার্্ববর্তী কোন বনে বলিয়া কবীর রাঁমনাম জপ ফরিতে 
লাগিলেন। 

কববীনের ভত্তগণ দপির। খাকেন--শুক্তকে এইকপ বিপর ধুবিয়া, 


১২৪ জীবন-চিত্র। 


ভক্তবৎসল রামচন্ত্র কদীবের রূপ ধারণ করিয়া নানাবিধ আহার্য লইয়। 
কবীরের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কবীরের পিতা মাতা অত জিনিষ 
কখনও চক্ষে দেখেন নাই ! দুব হইতে পিতা মাতার €র্ষোচ্ছাস শুনিয়] 
কবীর যেমন বাটীতে প্রবেশ করিলেন, ছদ্মবেশী রামচন্দ্রও তৎক্ষণাৎ 
অন্তহিত হইলেন। ভগলানের অশীম দয়! দেখিয়া__-কবীরের নেত্রযু্গল 
প্রেমাশ্রনীরে ভরিয়া উঠিল, তান-__হা প্রভো ! কোথায় গেলে বলিয়া 
উন্মাদের মত চতুপ্দিক অনুসদ্ধান করতে লাগিলেন ! 


সেই দিন হইতে কবীবেব গৃহে অন্নাভাব ঘুচিয়া গেল। কবীর নিশ্চিত 
মনে ইষ্ট আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন । 


(৫) 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কবীরের জীবনী অলৌকিক কাহিনীতে পরিপূর্ণ । 
কবীর কোন রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তাহার কমগুলু হইতে জল 
লইয়া সভাক্ষেত্রে সেচন করিতে লাগিলেন, রাজ! কবীরকে উন্মত্ত মনে 
করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-_“ওরে পাগল! শুধু শুধু জল ছড়াইতেছিস্‌ 
কেন?” কবীর বলিলেন_-প্মহারাঁজ, জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে আগুণ 
লাগিয়াছে, দেই আগুণ আমি নিভাইয় দিতেছি, নহিলে সমস্ত পুড়িয়! 
যাইবে ।” রাজ! অবজ্ঞার হাস হাপিয়; ক্বীরকে সভা হইতে দূর কয়! 
দিলেন। 

অল্পদিন পরে রাজার কাছে সংবাদ আসিল, কবীরের কথাঁই 
সত্য। কবীর যে সময় রাজ সভায় সলিল সেচন করেন, ঠিক সেই সময়ে 
শ্রীমন্দিরে অগ্নি সংযোগ হইয়াছিল। মন্দিরের অর্ধাংশ ভদ্মশেষ হইবামীত্র 
--দ্বেবতার কৃপায় প্রচুর বারিবর্ষণ হয়, তাহাতেই ভগবানের বিগ্রহ ও 
লোকজনাদি রক্ষা পাইয়াছে। 

তখন রাজার চৈতন্য হইল, তিনি সন্ত্রীক ভিখারী কবীরের শরণাগত 


মহাত্বা! কবীর। ১২৫ 


হইলেন । রাঁজোশ্বব বত্রকিরীট-_দরিদ্রেব চবণে লুষ্টিত হইল। কবীব 
বাজা ও বাণীকে বামমন্ত্রে দীক্ষিত কবিলেন। 

ক্রাম অনেকেই কবীবের শিষ্যত্ব গ্রহণ কবিল। হিন্দু, মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের লোকই কৰীবকে পুজা কাবতে লাগিল। কোন কোন দুষ্ট 
প্রকৃতি লোক কবীবেব সাধুতা ও ইন্দ্রিয় স্যম পৰীক্ষা কবিবার জনা 
কবীবকে বেশ্ঠাঁখ কুভকে ভলাইবাব চেষ্টা কবিশাছিল, কিন্তু জ্ঞান গরিষ্ঠ 
কবীর সকল অগ্থি পবীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন । 


(৬১ 
কবীয় যখন জাতিভেদ তুলিয়! ভিন্দুমুসলমান উভগ় ভ্রাতাকে স্েছেব 
ক্রোভে আশ্রয় প্রদাশ কবিলেন, তাহাব মুখে প্বাম নাম” শুনিয়া দেশ 
যখন সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইল, তখন ক্রুব কর্ম! কতিপয় ব্রাহ্মণ কবীরেব 
উচচ্ছদ কামনায় দিল্লীব বাঁদসাহ্তেব শবণাগত হুইলেন। এই বাদসাহ 
হিরণ্যকপ্ঠিপুব জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন, তাহাব উপব কোন কোন মুসল- 
মানও কবীবেব বিরুদ্ধে বাদসাহেব কাণ শাবি করিয়া! দিলেন। 


ব্রাহ্মণেব অভিযোগ-_-পকবীব নীচ হইয়। তাহাদের ধর্মপ্রচাব করি- 
তেছে-_ইহাতে ধর্মের মধ্যাদ| নষ্ট হইতে বপিয়াঁছে | মুসলমানেব আবেদন, 
"কবীব মুসলমান হইয়! কাফেরেব ধন গ্রচাব কবিতেছে, একপ ধর্ধন্রোহীব 
প্রাণদণ্ড কবাই উচিত |» 

সম্াটেব দূত গিয়া কবীবকে ধরিয়া আনিল। কবীব প্রসন্নমুখে 
মাকে আশীর্বাদ কবিলেন। সম্রাট বলিলেন--প্তুমি জাতিতে মুসল- 
মান, তবে কাঁফেবেব ধন্ম গ্রঠণ কবিয়াছ কেন?” মঙাত্মা কবীব উত্তর 
দিলেন_-ধর্ম্মে জাতিভেদ আন কেন বাঁবা! সব ধর্মই এক ।” বাদসাহ 
কবীরকে.“রামনাম* পরিত্যাগ করিবার আদেশ করিলেন। কবীর সম্মত 
হইলেন না। বাদসাহ নির্ভীক কবীরের কথায় অত্যন্ত কষ্ট হইলেন। 


১২৬ জীবন-চিত্র । 


ভক্ত প্রহনাদেব মত কবীবেন নির্যাতন আরম্ত হইল। তাহাকে অগ্নিতে 
নিক্ষেপ করিয়া সম্রাটের অন্ুুচরগণ পৈশাচিক অই্রহাস্তে গগণ কম্পিত 
কপিল»কবীব ৬ম গুদে অগ্নিব ভিতব হইতে উঠিয়া আসিলেন। অগাঁধ 
সলিলে নিক্ষিপ্ত হইবাও--কবীবের মৃত্যু হইল না। শক্রবা পরাজয় 
স্বীকার কখিল। 


নিয়তিব অপ্রতিবিধয় বিধান বলে, কবীবেব অন্তিমকাঁল নিকটবর্তী 
হইল। কবীব হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীব শিষ্যবর্গকে আঁপনাব 
আসন্ন মৃত্যুব কথ! জানাইয়! সময়োচিত উপদেশ দিলেন। শিষ্যগণ 
কাদিতে লাগিল । 

কবীব একখানি বস্ত্রে শবীব আবৃত কবিষ়' মৃত্তিকার় শয়ন কবিলেন, 
আর কেহ তাহাকে উঠিতে দেখিল না । বাম্পদ ধ্যান কবিতে কবিতে 
রামমষ প্রাণ কবীব শীন্তধামে চলিয়া গেলেন। 

মৃত্যুব পব কবীবেব শবদে5 লইয়। হিন্দু মুসলমানে বিবাদ বাঁধিল। 
ভিন্ন! শবকে দগ্ধ কবিবাব উদ্যোগ করিলেন, মুসলমানেরা কবীরেব দেহ 
কববস্থ কবিবাব আয়োজন কবিতে লাগিলেন। কেহ কাশহাবও কথ! 
শুনিল না, যুক্তি তর্ক, অনুনয় বিনয়__সমস্তই বৃথা হইল। কবীরেব 
শবদেহের উভয় পার্খে হিংসার জীবন্ত গ্রতিকৃতিব ন্যায় বিলোল জিহ্বা 
শাণিত ছুবিকায়-_স্্যকিবণ প্রতিফলিত হইয়া উঠিল! হিন্দ, মুসল- 
মানকে, মুসলমান হিন্দ,কে-_-আক্রমণ কবিবার উদ্যোগ করিল 


তখন গ্রামের প্রধান শাস্তিবক্ষক পেই বিবাদস্থলে উপস্থিত হইয়া 
ঝবলিলেন__“হিন্দ৬ ক্ষান্ত হও» মুসলমান ক্ষান্ত হও, কবীর তোমাদেব 
উভয় পক্ষেব গুক, সে সত্ন্ধে তোমর! পরম্পব ভ্রাতা, ভ্রাতৃদ্রোহী হইএ! 
এমন পবিভ্রস্থান কলস্কিত করিও না। এসো]--সাধুর পবিত্র দেহ--নদী 
সলিলে ভাসাইয়! দিই ৷” 


মহাত্মা কবীর ১২৭ 


একথায় কোন পক্ষ আপত্তি করিল না। কিন্তু দেহাববণ উন্মোচন 
করিয়! সকলেই দেখিল--কবীবের শব দেহ যেন যাদ্মন্ত্রবলে কোথায় 
অন্তহিত হুইয়! গিয়াছে। অনেক অনুসন্ধানেও তাহা আর পাও! গেল 
না| শেষে দেই শবাবরণ বক্র দ্বখাণ্তত করিয়, তাহার একাংশ হিন্দুরা 
চিতানলে দগ্ধ কবিলেন, অপবাংশ লঙয়া মুসলমানগণ মহাসমারোহের 
সহিত কবরস্থ করিলেন। 

হায়! ধাম্মিক চুড়ামণি কবীর অনস্তধামে চলিয়া গিয়াছেন, আছে 
তাহার “কবীরপন্থী” ধন্ম, আছে-_তীহার অপূর্ব উপদেশপূর্ণ দৌহাবলী, 
আছে--ভক্ত হৃদয়ে-_-তাহায় অক্ষয় মধুব পবিত্র স্থৃতি। 





বৈদান্তিক রাসানুল্লীচাধ্য 
(১) 


দ্ার্সিণীত্যের চৌলপত জেলায় শ্রীপবন্বদব বড বিখাত জনপদ ৷ ইহা 
মাদ্রীজ সহবেব ১৩ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত । এই নগবে-_কষ্ণ যজু 
রেদীয় আপন্তম্বীয় শাখাধ্যারী হাবাত গোত্রজ ব্রাহ্মণ কেশব ত্রিপাটা বাস 
কবিতেন। তীহাব পত্রীব নাম কাগ্ঠিমতী দেবী । 

এই কেশব ন্রিপাটাব ওনসে, সাধবী কান্তিমতীব গার্ড, ১০১৭ খাবে 
চৈত্র মাসেব শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে বৃহস্পতিনাবে, মধ্যান্তে, কর্কট লগ্নে 
এক দেব শিশুব জন্ম হয়। সেই শিশুই ভাবত বিখ্যাত পঞ্ডিতাগ্রগণ্য-__ 
শ্রীমৎ বামান্ুজ আচার্য্য । 

গর্ভাষ্টমে বামান্ুজেব উপনয়ন সংস্কাব হয়। উপনয়নেব পব তিনি 
পিতাঁৰ কাছে বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন কবেন। পাঁবলৌকিক পিণ্ডেব 
প্রলোভনে কান্তীমতী দ্রশম বর্ষীয় বালক পুভ্রেব বিবাহ দ্বেন। 
রামান্ুজেব বয়স যখন ১৫ বৎসব--তখন কেশব ত্রিপাটাৰ মৃত্যু হয়। 
পিতৃভক্ত বামান্ুজ পিতাব শোকে, প্রথম যৌবনে পত্বীকে ছাড়িয়া বিবাগী 
ইইলেন। সংসাঁবে তাহাব আব আসক্তি বহিল না। 


(২) 


তৎকা'লে কাঞ্ধীপুবে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাপ কবিতেন--তীহ'ব 
নাঁম যাদ্বব প্রকাশ মিশ্র । ব্রক্গস্থাত্রব টীক1 বচনা করিয়। যাদব মিশ্র 
পণ্ডিত সমাজে বড় বিখ্যাত হইয়! উঠিয়াছিলেন। সংসাখ ত্যাগী রাঁমানুজ 
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নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে এই যাদব মিশ্রের গৃহে অতিথি হন। 
রাত্রে--শাস্ত্র ব্যাখ্য। লইয়া উভয়ের মধ্যে তর্ক যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে রামান্ুজ 
পরাস্ত হইয়া মিশরের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু এই অছৈতবাদী 
গুরুর সঙ্গে-_রামান্ুজের বড় বেশী দিন বনিল না; রামানুজ-_বৈষ্ুব 
ধর্মের গুঢ় রহস্ত জানিবার জন্য-_-যাদব মিশ্রকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করেন, মিশ্র তাহার সছৃত্তর দিতে পারেন নাই। এই হুত্রে গুরু শিষ্য 
একটা গুরুতর মনোবিবাদ হয়-_রাঁমান্ুজ কাঞ্চিপুর পরিত্যাগ করিয়! 
মধুরন্তক গ্রামে উপস্থিত হন । 


মধুরস্তক গ্রামে বিষুত্ভক্ত যামুনাচার্যের প্রধান শিষ্য-_মহাঁপূর্ণ, 
আপনার অপূর্ব পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ করিয়! অব্যবস্থিত চিত্ত রাঁমানুজকে বিষুমন্ত্ে 
দ্াক্ষিত করেন, এবং বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিবার জন্য রাঁমান্ুজকে 
কাঞ্চীপুরে পুনঃ প্রেরণ করেন। 

(৩) 

কাঞ্চীপুরে আসিয়! অগ্টাদশবর্ষীয় যুবক রামানুজ যখন নবোঁৎসাহে-- 
বৈষ্ণব ধর্দের মনন সাঁধারণকে বুঝাইতে লাগিলেন, তুথন অনেকে পূর্বা- 
চার্যযদিগের মত বিরুদ্ধ শাস্ত্র ব্যাখ্যা মনে করিয়! রামান্ুজকে অপদস্থ কর্রি- 
বার চেষ্টা করেন। কিন্তু যাহার! মন দিয়া রামানুজের কথা শুনিল--" 
তাহার! একে একে বৈঞুব ধর্মে দ্বীক্ষিত হইতে লাগিল। 

কিছুদিন কাধ্ীপুরে থাঁকিরা রামানুজ সন্যাসী বেশে বহু শিষা সঙ্গে 
লইয়! দাক্ষিণাত্য ভ্রষণে বহির্গত হইলেন। 

ঘোর সমুদ্র --মহীশৃররাঁজ বল্লালের রাজধানী । বল্লাল জৈনপন্থী 
ছিলেন। রামানুজ সশিষ্যে ঘোর সমুদ্রে উপস্থিত হইয়া! বিশিষ্টা দৈতবাদ 
প্রচার করিতে লাগিলেন। কজৈনপন্থী পণ্ডিতগণ বামান্ুক্সের যথেষ্ট 
বিপক্ষতা করিল, কিন্তু তাহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতায় শেষে সকলেই পরাদ্ধিত 

১৭ 


১৩৪ জীবন-চিন্ত ! 


হইল। রাজা স্বপ্নং বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিলেন। রামানুজের উপদেশে-_- 
“বিষ বর্ধন” নামে রাজার নামকরণ হইল। রামান্ুজ ঘোর সমুদ্রে 
বির চিত্রই প্রতিষ্ঠ। রাখিয়। বৈষ্বগণকে প্রভুর সেবার ভার দিয়া__. 
বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্রের অধীশ্বর কমিক চোল বৈষ্ণবধন্্রকে বড় দ্বণা করিতেন। 
রামানুজ এই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন । কিন্তু এখানে ধন্ম প্রচারের 
তত স্থবিধা হইল না । ক্মিকণ্ঠ চোলের এক রূপসী কন্যা ছিল,__রাঁজ 
কন্তা উন্মা বোগে বহুদিন ভূগিতেছিলেন, কোন চিকিৎসক তাহাকে 
আরোগ্য করিতে পারেন নাই। রামান্ুজের মুখে“হরিনাম”শুনিয়৷ রাজকন্া! 
প্রকৃতিস্থ হন। সাধুব এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়! রাজী বৈষ্ণবধর্মবের 
মহিমায় মুগ্ধ হন । স্থুযোগ পাইয়! রামানুজ-_-এই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে “শ্রীরল- 
নাথ” নামে এক বিষুণর বিগ্রহ স্থাপন করেন । 

রামানুজ--প্রয়াগ, মথুরা, বারাণসী, হরিদ্বার, দ্বারকা, বদরিকা শ্রম 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে__বৈষ্ণবধন্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, যাহারা 
শঙ্করাচার্যের অদৈত মতাবলম্বী ছিল-_তাহারাও দলে দলে রামানুজের 
বিশিষ্ঠাদৈত বাদ সমর্থন করিল। জৈনপন্থীগণও তাহার শিষ্য হইতে 
লাগিল, গয়াধামের বৌদ্ধগণও রামান্ুজকে গুরু বলিয়! গ্রহণ করিল। 

কাশ্মীরের পসারদাঁমঠ” ভারতীদেবীর বিলাস কুঞ্জ-_সাঁধু সন্নযাসীগণ 
“সারদা মঠকে” পবিত্র ভাবে পুজ! করিয়া থাকেন। একদিন রামানুজ 
সশিষ্যে সারদামঠে উপস্থিত হইলেন। রামান্ুজ স্বরচিত-_* শ্রীভাষ্য”+ 
“বেদাস্তসংগ্রহ” এধং "গীতাভাষ্য” নামক গ্রন্থত্রয় সারদামঠের অধ্যক্ষকে 
উপহার প্রদান করিলেন। কিন্তু মঠাধ্ক্ষ এই তিনথানি গ্রন্থ মঠে 
রাখিতে চাহিলেন না। তিনি রামান্ুজকে স্পষ্টই বলিলেন--“আপনার 
গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়--আমাদের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী, অভএব--এ 
সকল গ্রন্থ এমঠে আমরা রাখিতে পারিব না।” তখন রামান্থজ-__ 


বৈদাস্তক রামানুজাচাধ্য। ১৩১ 


সারদামঠের দিগ্থিগয়ী পণ্ডিতমগ্ডলীকে-নিঞজ গ্রন্থের ভ্রম প্রদর্শন করিতে 
অনুরোধ করিলেন। এই স্থত্রে উভয় পক্ষে_-তুমুল তর্কযুদ্ধ বাধিল, গারি- 
ণামে-__রামানুজ স্বামীই জয়ী হইলেন। এইবার রামানুজেব অপূর্ব গ্রন্থ 
সারদা মঠেধ গ্রন্থাগারে সসন্মানে স্থান পাইল। জমগ্র দাক্ষিনাত্য প্রদেশ 
রামান্থুজেব মহান্‌ প্রভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার শিষ্য সংখ্য। 
এত বৃদ্ধি হইল যে-__এ পর্যন্ত কোন ধর্ম প্রবর্তকের ভাগ্যে এশ শিষ্য 
লাভ ঘটে নাই। এই সকল শিষাগণ “্সম্প্রদায়ী” নামে বৈষ্টৰ সমাজে 
গ্রতিষ্ঠ। লাভ করিল। 


(৫) 

সমগ্র ভারতবর্ষে-_বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্ত স্থাপন করিয়া! রাঁমানুজ-.. 
প্ল্রীরঙ্ক্ষেত্রে” উপস্থিত হইলেন। এই স্থানটী তাহার বড় প্রিয় স্থান 
ছিল। জীবনের অবশিষ্ঠাংশ তিনি এখানেই অতিবাহিত করেন। এই 
শ্রীরঙগক্ষেত্রে__ তাহার মুখে শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য-_"এক সময় ৭০০ 
সন্ন্যাসী, ১২ হাজাব গৃহস্থ, ৫ শত কণ্ঠী এবং বহু সংখ্যক বৈরাগী একক্র 
সমবেত হইয়াছিলেন। 

রামানুজের “শ্রীসম্প্রদায়ীর” মধ্যে মগাধ্যক্ষ বা মোহাস্ত নাই। মোহাস্ত 
পদের পরিবর্তে--বামান্ুজ পীঠাধিপতি” পদের স্থ্টি করেন। তীহার 
বহুসংখ্যক শিষ্যের মধ্যে--কেবল ৭৪ জন মাত্র, এই গৌরবময় নামে 
অভিহিত হইয়াছিলেন। 

বর্তযানধুগে, রামান্থজের *ভ্রীসম্প্রদযায়”” ছুই দলে বিভক্ত ভইয়াছে। 
ইহার একটী দলের নাম__“বেদকলাই”, অপব দলের নাম “তেন কলাই” 
$বেদকলাইগণ” সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগী, “তেন কলাইগণ” 
তামিলী সাহিত্যে শ্রদ্ধাবান্‌। 

রামাহুজ রচিত ৭ খানি দর্শন গ্রন্থ -ভারতবর্ষে প্রচণিত আছে। 


১৩২ জীবন-চিত্র। 


তীহার গ্রন্থের নাম “রামাহুজ-দর্শন। তাহার অপূর্ব পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া 
লোকে তাহাকে বৈদাস্তিক শেষনাগের অবতার বলিত। রামান্ুজের 
ধর্মমত-_-জীব, ঈশ্বর, উপায় (ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ), পুকুযার্থ ও 
বিরোধী (ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক ) এই অর্থ পঞ্চকের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। 

রামান্ুজের মতে-_জীব ৫ প্রকার, ১। নিত্য, ২। মুক্ত, ৩। কেবল, 
৪। মুমুক্ষু ; ৫। বনদ্ধ। ঈশ্বরের স্বরূপ ও ৫ প্রকার-_১। পর, ২। বুহ, 
৩। বিভব, ৪। অন্তর্ধ্যামী, ৫1 অর্চা। উপায় ৫ প্রকার, ১। কর্ম 
যোগ, ২। জ্ঞানযৌগ, ৩। ভক্তিযোগ, ৪1 প্রপত্তি যোগ, ৫। 
আচাধ্যাভি মানযোগ । পুরুষার্থ ৫ প্রকার-_১ ধন্, ২। অর্থ,৩। কাম 
৪। কৈবল্য, ৫। মোক্ষ। 

শ্রীরক্সক্ষেত্রে, “গ্রীরঙ্গনাথের” পবিত্র মন্দিরে, ১১৩৭ খুষ্টাব্ে__লোঁকা- 
চার্ধা রামানুজন্বামী দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স--১২* 
বৎসর হইয়াছিল। 
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দাঁঢুপন্থী নিশ্চল দাঁস 


দিশ্লী হঈতে অষ্টাদশ ক্রোশ পশ্চিমে পকিহডৌলী” নামক একথানি 
গ্রাম আছে। এ্গ্রামে তাকজী দাদ নামে একজন দরিদ্র গৃহস্থ বাস 
কবিতেন। তাহার পত্ীব নাম লছমী। তারুজীর ওরসে লছমীর গর্ভে 
_ দাহুপন্থী নিশ্চল দাস জন্মগ্রহণ করেন। 

এই মহাআ্মার বালাজীবন সম্বন্ধে কোন কথাই জানিবাঁর উপায় নাই। 
অগ্ঠাবধি তাহার জন্ম সময়ও নির্ধারিত হয় নাই। তবে এইটুকু জানা যায় 
যে-_নিশ্চল দাস মহাত্মা তুলসী দাসের সম সাময়িক ছিলেন। 

দাঢুপন্থীর! শ্রীবাঁমচন্ত্রেব উপাসক। শৈশব হইতেই নিশ্চল দাসের 
হৃদয়ে রামচন্দ্র মূন্তি প্রতিঠিত হইয়াছিল। একনিন বালক নিশ্চল দাঁপকে 
তদীয় জননী কিছু মরিচ কিনিতে কোনও দৌকানে পাঠাইয়াছিলেন। 
পথে কোনও সন্ন্যাপী বালককে লক্ষণাক্রাস্ত বুঝিতে পারিয় ভূলাইয়া লইয়! 
যান! এদিকে বাটিতে হুলন্থুগ পড়িয় যাঁয়, বালকের অবর্শনে তাহার পিতা 
মাতা বড়ই উদ্বিগ্ন হন। ৭ দিন পরে এক বনের মধ্যে নিশ্চল দাসকে 
দেখিতে পাওয়া! যায়। বালক একমনে বৃক্ষ মূলে বসিয়! রামনাম করি- 
তেছে--একজন গ্রামবাসী প্রথমেই ইহ! দেখিতে পান। তারপর এ 

বাদ তারুজীকে জানান হয়। তারুজী আসিয়া বালককে ক্রোড়ে করিয়া 

বাটিতে লইয়৷ যান। 

সেই অবধি তাঁরুজী নিশ্চলকে আর কোথাও ছাড়িয়া দিতেন না। 
গ্রামে একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহারই নিকট নিশ্চল 
দাস বিগ্য্যাশিক্ষা করেন। শোক-ছুঃখ-সন্কুল সংসারে--জীবের অশেষ 
ছুর্গীতি দেখিয়া নিশ্চগ দাস ধর্মশান্ত্র অধায়ন করিতে থাকেন। কিন্ত 


১৩৪ জীবন-স্ত্রি। 


কিছুতেই তাহার জ্ঞানপিপাপার নিবৃত্তি হইল নাঁ। শেষে নিশ্চল দাসের 
মনে উাদত হয়--'জীবের সুখপ্রাপ্তির উপায় আত্মজ্ঞানলাভ |” 


নিশ্চল দাসের বয়স যখন এয়োঁদশ বর্ষ, তখন তাহার বিবাহ হয়। 
পঞ্চদশ বসব বয়সে তাহার পিতার মৃত্যু হয়, সেই শোকে তীহার 
জননীরও লোঁকান্তব প্রাপ্তি ঘটে । ষোড়শ বর বয়সে--প্রাপ্তযৌবন! 
প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করিয়। টি সন্ন্যাসধশ্্ন অবলম্বন করেন। 


কিছুদিন কাশীবাস করিয়া শঠিহভৌলিতেশ ফিরিয়া আসেন। 
সেখানে একটা মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়_-এঁ মঠের নাম ণগুরুদ্বার। *গুরুদ্বারে* 
এখনও তাহার শিষ্যমগ্ডলী বর্তমান আছেন । 


নিশ্চল দাস কোন ধর্মের নিন্দা করিতেন না। শিষ্যগণকে আত্ম- 
তত্ব শিখাইবাঁর জন্য তিনি বিচার সঞ্চার” নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। এই গ্রস্থ প্রকৃতই বিচাব সাগর,__বিচার সাগর আত্মজ্ঞানোপ- 
যোগী লহরীমালাযর় তরঙ্গিত। ইহার একপাবে *“সংসার-সৈকত”, 
অপর পারে-__“মোক্ষ উপকূল” । মধ্যে স্থগভীর বেদসিদ্ধান্ত সলিলরাশি 
বিস্তীর্ণ! শাস্তির রূপ কাগ্ারীর কপায়-_-এই সাগর পাঁর হইতে হয়। 
বাস্তবিক অদ্বৈতবাদ সন্বদ্ধে এমন সুন্দর গ্রন্থ আর আছে কিনা সন্দেহ। 
এই গ্রন্থের ভাষা! সরল, রচনাও মধুব । 

নিশ্চল দান যেমন ঈশ্বর ভক্ত মহাপুরুষ ছিলেন, তেমনি অদ্বিতীয় 
পণ্ডিতও ছিলেন । শাঙ্খ, পাতঞ্জল, কাব্য ও ব্যাকরণ, স্তাঁয়, জ্যোতিষ, 
সকল শাস্ত্রে তাহার অধিকার ছিল, তিনি কথকত। করিয়া, সাধারণের 
কাছে বেদাস্ত মত প্রচার করিতেন। “বৃত্তি প্রত্তাকর” গ্রন্থে তাহার 
অনীন পাঁগিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া! যাঁয়। 


'সস্কৃত 'ভাষায় আত্মজ্ঞান বোধক গ্রন্থের ঝড় অভাব 'লাই, কিন্ত 
লংস্কতের ভাষায় আঙ্মজান সঘুদ্ধীয় গ্রচ্থের একাস্ত অভাব। “এই অগ্ভাব 


দবাহুপদ্থী নিশ্চল দাস। ১৩৫ 


দুবীকরণের জন্ত নিশ্চল দাস-_হিন্দী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 
*বিচার সাগব, গ্রন্থে--এ কথা তিনি স্পষ্টই বুঝাইয় দিয্াছেন__ 


সাংখ্য নায় মৈ' শ্রম কিয়ে! পড়ি ব্যাকরণ অশেষ । 
পড়ে গ্রন্থ অদ্বৈতকে, বহো। ন একছু শেষ। 

কঠিন জু ওর নিবদ্ধ হৈ, জিন মৈ মত কে ভে 
শ্রম তৈ অবগাহন কিযে নিশ্চল দাস সবে ॥ 

তিন ইহ ভাষা গ্রন্থ কিয়! রঞ্চন উপজী লাজ। 
তামে ইহ এক হেতু হৈ, দয়! ধর্ম শিব তাজ। 

বিন ব্যাকবণ ন পরি সকৈ, গ্রন্থ সংস্কৃত মন্দ, 

পট়ৈ যাহি, অনায়াসহি, ল হৈ নু পরমানন্দ। 


নিশ্চল দাস “কঠোপনিষদেব” একখানি টাকাও প্রণয্ঝন করেন । 

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বামপিংহ নামক একজন পবম ধার্মিক রাজা 
ছিলেন। এই রাজা ও তদীয় মহিষী-_নিশ্চল দাসের শিষ্য ছিলেন। ধরন 
প্রাণা রাজ্জীকে বেদান্তের মর্ম বুঝাইবার জন্ত__“বিচার সঞ্চার রচিত 
হইয়াছিল। 

মহাত্মা নিশ্চল দান--প্রকৃত নিরভিমানী, ধর্মপ্রাণ জিতেন্জ্িয় এবং 
পরোপকারী ছিলেন। তিনি একাসনে দ্বাদশবর্ষ কাল ব্রহ্গচিস্তায় নিমগ্ন 
ছিলেন। এইবপ জনশ্রুতি আছে-_পঁ দ্বাদশবর্ষের মধ্যে কেহ তাহাকে 
আহার করিতে কিম্বা! নিদ্রা যাইতে দেখে নাই। 

সম্বৎ ১৯২০ সালে, দিল্লী সহবে নিশ্চল দাসের দেহত্যাগ হয়। 


মহাত্মা তুলসী দাঁস 


€ ১) 


ভক্তমাল রচয়িতা নাভাজীর তিরোভাব উপলক্ষে, এক বৃহৎ ভাগারার 
আয়োজন হইল। যেখানে যত সাধু সন্ন্যাসী মোহাস্ত আছেন,__মঠাধ্যক্ষ 
সকলকেই নিমন্ত্রণ করিলেন, কেবল কাশীবাসী জনৈক সাধুকে নিমন্ত্রণ 
করা হইল ন1। এই অনিমন্ত্রিত সাধু একজন যজ্ঞোপবীত ধারী গোস্বামী, 
পাছে তিনি প্ভাগ্ডারার” সন্মিলিত সাধুষগ্ুলীর সহিত পৎক্তি ভোজনে 
আপত্তি করেন, এই সন্দেহে গৌসাইজীর নাম নিমন্ত্রণ তালিকার বাদ 
পড়িয়াছিল। 

নির্দিষ্ট দিবসে, দেশদেশীস্তর ভইতে সাধুগণ আসিয়! সন্মিলনীতে 
যোগদান করিলেন। মঠের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সকলের জন্য আহারের স্থান 
করা হুইল। সাধুগণ পংক্তি ভোজনে বসিলেন, প্রথমে পাতা দেওয়! 
হইল, তাহার পর রুটা দেওয়া হইল, একজন দাল আনিয়া দিল। সাধুর! 
“লক্ষী নারায়ণ” নাম উচ্চারণ করিয়! ভোজন গ্রাস মুখে তুলিলেন। 

এমন সময় কাশী হইতে সেই অনিমন্ত্রিত গোস্বামী সেখানে উপস্থিত 
হইলেন। গোশ্বামীকে কেহ চিনিত না, স্ৃতরাৎ তাঁহাব অভ্যর্থনাও 
হইল না। যেখানে সাধুদিগের পাছকাঁদি রক্ষিত ছিল, আগন্তক সেই 
স্থানে দড়াইলেন__-কারণ মঠ প্রাঙ্গণে আর এক্ক ব্যক্তির জন্যও বিবার 
স্থান ছিল না, সকল আসনই অধিকৃত হইয়াছিল; 

ধিনি কুটী পরিবেশন করিতেছিলেন,__-তিনি পংক্তির প্রান্তভাগে__ 
যেদ্ধিকে আগত্বক দীড়াইয়াছিলেন_-সেইদিকে আসিলে, আগন্তক হাত 
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গাঁউিয! কটা চাহিয়! লইলেন। পবিবেশনকর্তী তখন বভ ব্যস্ত এবং 
অন্যমনস্ক ছিলেন, সুতবাৎ কে যে রুটা চাহিল সে দিকে দৃষ্টি করিলেন নাঃ 
রুটা দিয়াই অন্ত দিকে চলিয়া গেলেন। ইভাব পব আর এক ব্যক্তি 
ডাণ পবিবেশন কবিতে আসিলে, আগন্তক ভাল চাহিলেন। পরিবেশন- 
কাবী বলিণ-_“কিসে ডাল লইবে ?”--আগন্তক তৃপৃষ্ঠে রক্ষিত জনৈক 
সাধুণ একপাটা জুতা! ঝু'ভাইয়! লয় তাহাঁতেই ভাল দিতে বলিলেন । 

আগন্ভঞে এইকপ ব্যবহাবে_ডাল পবধিবেশনকাশী বড়ই বিস্মিত 
হইল । মে দেখিল বিন ভাঁল চাহিতেছেন, তাঁভাব প্রশস্ত জ্যোতির্শয় ললাটে 
__শ্বেতচন্দনেৰ তিলক, কণ্ে তুলসী-মাল্য; বক্ষে যজ্ঞোপবীত দোছুল্যমান। 
পবিবেশনকা'বা আগন্তককে বলিল_-“একি! আপনি ব্রাহ্মণ, অস্পুন্ঠ জুতার 
উপধ ভাঁল চাহিভেছেন কেন?” তখন গন্ভীবস্বরে আগন্তক বলিলেন__ 

“তুলসী যাকে মুখনতে কি ধোখো আয়ত রাম। 
তাঁকে পদবী পানহী, কে মেবে তনক। চাঁম ॥* 

অর্থাৎ প্থীহার মুখ হইতে অজ্ঞাতসারে রাম নাম বাহির হইয়াছে, 
ভাহাব জুতার চামড়াকে তুলসী দাস আপনার গায়ের চামড়ার চেয়েও 
পবিশ্র মনে কবে ।”* 

আগন্তকেব কথায়, তাহাব উপর সকল সাধুর দৃষ্টি পতিত হইল । 
সেই অপুর্ব সৌন্দর্যোৰ অপূর্র্ব পবিণতি দেখিরা, সকলের হৃদয় সম্্রমে 
পাঁবপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহারা বুঝিতে পারিলেন--এই বিনয়ন্র 
মহত্বোজ্জল মূর্তি__মহাত্স! তুলসী দাসের! তুলসীদঘাস শ্বীয় উদ্বারতার 
গুণে, বিনা আহ্বানেহ হ্ুদূব কাশীধাম হইতে, এই সাধুসম্মিলনীর 
ভাগ্তাবা সার্থক কবিন্,ে আসিয়াছেন! তথন চারিদিক হইতে সহস্রকণ্ঠে 
ব্য়ধবনি উত্থিত হইল! মঠাধ্যক্ষ তুলসী দাসকে আলিঙ্গন করিয়া, 
পংক্তিব মাঝখানে বসাইয়া দিলেন! ভাগারার মহোৎসব মহানন্দে 
সম্পন্ন হইল 


৮ 
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(২) 


মহাত্ম। তুলসী দাস, সন্বং ১৬০০ শতাব্দিতে, “যমুনাতীববর্তি রাজা 
পুবগ্রামে এক পুণ্য প্রথিত ব্রাহ্মণবংখে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই 
তাহাব পিতামাতার মৃত্যু হয়। প্রতিতবশীগণ একটা সুন্দরী বালিকার 
সঙ্গে তুলসী দা"দর শিবা দেন, তাহাব বয়স তখন পঞ্চদশ বৎসর | 

পদার্পিত মাত্র যৌবন প্রেমী পড়ীকে লইয়া অপর মানবহীন 
কক্ষে তুলসী দান সংসাঁব পাতিলেন। তিনি পত্বীকে বড়ই ভাল 
বাসিতেন। তাহার তৃধিত নয়নের সাগ্রং দৃষ্টি-_-পত্রীর ' প্রত্যেক, গাতি- 
বধির অন্গুঘবণ করিত। একদণ স্ত্রীকে দেখিতে না পাইলে, সে দৃষ্টি 
চারিদিক খুঁজিয়। বেড়াইত। যুবতীও ম্বামীর ভক্তিভরা ভালবাযর 
অর্চনাৰ যথেষ্ট তৃপ্তি অনুভব কবিত। কিন্তু ভালবাসা এই আ'তিশধা 
সমাজেব নিকট তুলসী দাসকে পক্ত্ণ” বলিয! পবিচিত করিয়া! দিল। 

প্রথম বিকশিত যৌনে, কোন্‌ যুবক না কোনও..যুবতীকে ভাল 
বাসিয়াছে? তুলসী দাস তবে পত্থীকে ভাল বাসিয়া অপবাধী কেন? 
তুলসী দাস একদপণ্ড স্ত্রীকে ছাড়িয়া থাকিতে পাঁরিতেন না বলিয়া, 
পত্ধী যখন রন্ধন করিত, তুলসী দাস পাঁকশাপার দ্বারে বসিয়া সেই 
শিশিরসিক্ত মুখখানি লুব্ধ নয়নের সঙ্কোচহীন দৃষ্টিতে চাহিয়৷ দেখিতেন। 
ভালবাসার এতট! বাড়াবাড়ি পত্বীরও ভাল লাগিত না। সে স্বামীকে 
তিরক্ষার করিয়া বলিত--”তোমার কি আর কোনও কাজ নেই ?-- 
যাও ন। একবার বাইরে বেড়াইয়া এসো! না।” তথাপি তুলসীদাস 
সেস্থান ছাঁড়িতে পারিতেন নাঁ। বুঝি সৌনধ্য সাধনায় অনস্ত জড়তায় 
তাহার চবণযগল আবদ্ধ হইয়া পড়িত। 

কোনও বিশেষ কাধ্যোপলক্ষে তুলনীদাসকে স্থানান্তরে যাইতে হইল। 
এই সুযোগে তুলসীদ্বাষের পত্রী পিত্রালয়ে গমন করিল। অনেক দিন " 
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রমনী পিতামাতাব মুখ দেখে নাই। পাছে স্বামী ছাডিয়! না দেন, 
এই ভয়ে তাহাব অজ্ঞাতসাঁবেই বমণী বাপের বাড়ীতে চলিয়া! গেল। 
তাহাব বাপের বাডী বড় বেশা দূবে ছিল না। 

বাটানে আপসিঙ্ক। শুন্য কন্ম দেখিষা তুপসীদাসেব মাথা ঘুধিয়া গেন। 
তান উন্মত্ত কাওবন্ববে পত্বীব নাম খবিয়। ডাকিলেন। উত্তবে তাহাবি 
[বিী৩ বগস্গবেব প্রতিধ্বনি আসিণ। তুণসীদাস আব অপেক্ষা না 
কবিয়। একেবাবেই শ্বশুববাডী অভিমুখে ছুটিলেন। পত্বীব ক্ষণবিবহ 
সহা কবিবাবও তাহা ক্ষমতা ছিল “11 

শ্বশুববাটাব এঙগণে প্রবেশ কবিয়া তুলসীদাস দেখিলেন--তাবকা- 
মণ্ডল মণ্যপত্তিনী বোঠ্ণীব স্তাঁয় সঙ্গিণীগণ পখিবুতা হইযা তাভাঁব স্সী 
প্রফুলমখে গল্প কবিতেছে। তুপসীদাসকে ধোঁখয়া মঙ্িনীগণ লঙ্জাষ 
দুবে দাডাইল, তুপসীদাসেব স্ত্রী স্বামীব নিকটে আসিল। স্বামী উন্মাদেখ 
মত ভ্রীব হাঁ* চাপিয়া ধবিলেন। জ্ত্রী বলিল--প্কি আশ্চধ্য! আমি 
দুই দণ্ডেব জন্য মা বাপকে দেখিতে আসিয়াছি, ইহাও তোমাব প্রাণে 
সহিল না? বাঁটাতে আমায় চ৮খে চখে বাখিয়াও কি তোমাৰ আকাঙ্কা 
মিটে নাই ? আবাব এখান পর্য্যন্ত আমায় জালাইতে আসিয়াছ ? 
ছিছি! আমার এই সামান্ত দেহে তোমাৰ যেবপ আসক্তি দেখিতেছি, 
এইপপ আসক্তি যদি ভগবান্‌ বামচন্দ্রেব উপব থাকিত, তাহা হহলে 
তোমাব ভব-যশ্ণা ঘুচিয়া৷ যাইত ।৮ 

(৩) 

মঠিমাময়ী বম্ণীব একটীমাত্র কথায় তুলসীদাসের স্থপ্ত হৃদয়ের 

লুপ্রপ্রায় মনুষাত্ব তীব্র কশাঘাতে এক মুহূর্তেব মধ্যে সচেতন হইয়! 


উঠিল। তিনি বুঝিতে পাঁবিলেন-_তুচ্ছ বমণীপ্রেমে আত্মসন্মান বলি 
দিয়া এতকাল তিনি মন্থষযত্বেব অবমাননা! করিয়া! আসিতেছেন! পত্বীর 


১৪০ জীবন-চিত্র। 


তিবক্ষাব বাক্যে তিনি আজ অলজ্ঘনীয় কর্তব্য দেখিতে পাইলেন! 
দুঃখে অন্ুতাপে, মন্মান্তিক বেদনায় তাহার খনয় বিদীর্ঘপ্রায় হইল। 

তুলসীদাস আব সেখানে দ্বাড়াইলেন না। আজ মুক্ত হুইকসা 
প্রথম নিশ্বাসে তাহার মুখ দিয়া রাম নাম উচ্চারিত হইল । জয়ের 
কৃত্রিমত।-_-জীবনের জটিল মোহ আবরণ ছিন করিয়া, তুপসাধাস_-রজনীব 
অন্ধকারে মিশিয়া! গেলেন ! 

একথও ক্ষুদ্র উপলে সময় সময় যেমন নিঝব নীরবে গাঁঙর পাঁরৎগুন 
হয়, তেমনি একটী সামান্ত ঘটনায় তুলসী দাসেপ জীবন আত ভিন্নপথে 
প্রবাহিত হইল। তুলসী দাপ যুবতী পত্বীকে পাবত্যাগ কাখয়া, শতম্থ।'ত 
জিত সাধের গৃহ ভুলিয়--পধদ্দিন কাশী যাত্রা কবিলেন। তীাহাব 
স্বদয়ে--পত্রীর প্রাত্যর্থে আর একধিন্দু প্রেম সঞ্চিত ছিপ না। 

(৪) 

কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিবেব নিকট--এক চত্ববে বলিয়া, একজন 
ব্রাহ্মণ প্রত্যহ রামায়ণ পাঠ করিতেন। তুলসী দাস প্রত্যহ সেথানে 
গির। বামায়ণ শুনিতেন। ব্রাহ্গণেব দেবতুল্য রূপ, ঘন কুঞ্চিত কেশবাশি, 
আম্তত অথচ কোমলোজ্জল-নয়নদ্বয, জ্যোতিণ্ঁয় মুখচ্ছশি-_তদাখতে 
দেখিতে তুলসী দাসেব মনের তন্দ্রা জড়ত। ঘুচিয়! যাইত। 

শীপ্রই তুলসী দাসেব পরিপুষ্ট যৌবন দীপ্ত মঙ্গল শ্রীতে ভরিয়৷ উঠিল । 
তিনি সন্যাসী সাজিলেন। সহসা এক আশ্চধ্য ঘটনাঁয়-_তুলসী দাসেব 
সৌভাগ্য রবি অরুণ আভায় আত্মপ্রকাশ কারল। 

তুলসী দ্রাস ষে কুটিবে বাদ করিতেন, তাহাব অনতিদূবে একটা 
ব্ঘরী বৃক্ষ ছিল। প্রতিদিন শৌচান্তে যে জলটুকু কমগুলুতে অবশি 
থাকিত, তুলসী দ্বাস তাহ প্র বদরী তলে ঢালিয়! ফেলিতেন। একদিন 
গভীর রাত্রে-_নিদ্রামপ্ন তুলসী দাস স্বপ্ন দেখিলেন--কমগুলু জল সিক্ত 


মহাত্বা তুলসী দাস। ১৪১ 


বদ্ববী বৃক্ষমূলে--যেন এক প্রেতমুত্তি বসিয়া আছে। ভয়ে তুলসী দামের 
শবীব |শহবিয়। উঠিল। কিন্তু শ্রী প্রেতমূর্তি-_-ধীরে ধীবে তাহাব নিকটে 
অগ্রস ভইণ। তাঁ'ব পব তুলসী দাসকে সম্বোধন কাঁবয়া বলিল-__- 
প্ণৎ্স তোমাব প্রদত্ত জলে আমাব পিপ!সাব শাস্তি হইয়াছে, সেইজন্ত 
আচ তোমাব কিছু উপকাব করিব। তুমি প্রত্যহ যে ব্রাঙ্গণেব কাছে 
বামারণ শুনিতে যাও-তিনি সামান্ঠ মানব নহেন-_তিনি ছদ্মবেশধাবা 
গবন কুমার। তুমি তাহাকে গুকত্বে ববণ কবিলে, ভগবান্‌ রাঁমচন্তর 
তোমাধ উপব প্রসন্ন হুইবেন।” এই কথা৷ বলিয়। প্রেতসুদ্তি__অদৃশ্ত 
শইল। তৃণসী দাসেবও ঘুম ভাঙ্গিয়৷ গেল। 

স্বপ্নবত্তান্ত স্মবণ করিয়! পবদিন প্রভাতে তুলসী দাস সেই ত্রাঙ্গণেব 
নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তখন-_বীণানিন্দিত কে রামেব মহিমা 
গান কবিতেছিলেন। সেখানে আব দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল ন।। তুলসী দাস 
ব্রাঙ্মণেব চবণ ধাবণ কবি মনোবাসন!। ব্যক্ত করিলেন। ব্রাঙ্গণেব দয়! 
হইল, তিনি তুলসী দাসকে বামনামে দীক্ষিত করিলেন। 

সেটাঘন হইতে সেই ব্রাঙ্গণকে আর কেহ কাশীতে দেখিতে পাইল 
না। তুলসী দাস নির্জনে বসিয়া জপ আরম্ভ কবিলেন। তাহার অমৃত 
নির্কবিণী বদনায় রামনামের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল । বাবাণসীব ভূভাগ 
ও আকাশ মণ্ডল পবিত্র হুইয়। গেল। সম্ববাধিপতি অমর সিংহ প্রমুখ 
হন্দু হপাতবৃন্দ _তুলসী দাসকে ভক্তির চক্ষে দেখিলেন। 

তা'ব পব তুলসী দাস নানা তীর্থ ভ্রমণ করিলেন। যখন তিনি 
চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন, তখন সেখানে সৃ্ধযগ্রহণ উপলক্ষে বহু লোকের 
নত হটয়্াছিল। বহুল সম্প্রদায়ের সাধুগণকে একস্থানে একত্রিত 
দেখিয়া তুলসী দাসেব আর আনন্দে সীম! রহিল না । তিনি সাধু সহ- 
বাসে মহিমায় মুগ্ধ হইয়! চিত্রকুটেই বাস করিতে লাগিলেন। 


১৪২ জীবন-চিত্র ! 


একদিন প্রাতঃানে পবিত্র হইয়া তুলসী দাস-_ইঞ্ট পুজার জন্য চন্দন 
ঘনণ করিতেছেন, এমন সময় একটা সুন্দর বালক তাহাঁব সম্মুখে উপ- 
স্থিত হইলেন। বালকের সন্যাসীর বেশ, নবছূর্ববাদল শ্তাম কান্তি, মস্তকে 
অপূর্বব জটা শোভিত। বালক তুলপী দাসেব নিকটে অগ্রসব হইয়া 
স্থধা মধুব স্ববে বলিলেন_-প্ভাই! আমার চন্দন পরাইয়! দিতে পাব ?* 
বালকের দিব্য জ্যোতি দেখিয়! তুণসী দ্রাসেব মনে হইল-_-এ বালক 
সামান্ত নহে। তুলসী দান করযোঁড়ে বালৰকে জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
বালক ! শুনহু বিনয় মম এন, 
তুম শ্রীরামচন্দ্র, কি কেহ ? 
সন্ন্যাসী বালক উত্তর দিলেন_ 
“সাধু সকল শ্রীরাম অবতার !” 
বালকের কথায় তুলসীদাস সর্বাঙ্গে অশ্রপুলক, শ্বেঘকম্প প্রভৃতি 
সাত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তিনি সহসা মুচ্ছিত হইলেন। 
মুঙ্ছাভঙ্গে তুলসীদাস চাহিয়৷ দেখিলেন-_াহার স্বহস্ত ঘধিত সেই 
চন্দন, আগ সেই নয়নানন্দ অপরূপ বালক, তথায় নাই। তখন তুলসী- 
দাস সেই বালকের স্দ্ধানে বহিগগত হুইলেন। তাহার দৃঢ় প্রতীতি 
জন্মিল_-এ বালক আর কেহ নহে-স্বয়ং নর নারায়ণ রামচন্দ্র ! 
তুলসীদাস-_উন্মাদ, বাহাজ্ঞানশৃন্ত, যাহাকে পথে দেখেন, তাহার 
ক জড়াইয়৷ বলেন-__ 
চিত্রকূট কি ঘাঁটপর ভই সম্ভন কি ভিড়, 
তুলসীঘাস তাহা চন্দন ঘরষতঃ তিলক দত রঘুবীর । 
এইভাবে কয়েক বসর অতীত হইল) তুলসীদাস স্বপ্নে রামচন্দ্রকে 
দর্শন করিলেন। তুলসীদানের প্রতি স্বপ্নেই গ্রত্যাদেশ হুইল--“বৎস! 


মহাত্মা তুলসী দাস। ১৪৩ 


আমি তোমাব উপব প্রসন্ন হইয়াছি । তুমি একথানি রামায়ণ রচনা 
কব-_বামলীলা প্রকাশেব তুমিই যোগ্য পাত্র ।” 

“বামায়ণ” বচন! কবিবাব জন্য তুলসীদাঁস বামচন্দ্েৰ জন্মভূমি 
অন্যাধ্যাষ উপস্থিত হইলেন । ১৫৭৫ খুষ্টাব্ধে বামায়ণের বচন! আবস্ত 
হয়। বাঁলকাণ্ড লেখ! সম্পূর্ণ হইলে, বৈষ্ণব্লেব সঙ্গে তাহাব বিলক্ষণ 
বিবাদ হয়। তুলসীদাস সাধের অযোধ্যা! ত্যাগ করিয়! আবাব কাশীবাসী 
হন। কাশাধামে বসিয়৷ তুলসীদ্যস রামায়ণ সম্পূর্ণ কবেন। তাহা 
রামায়ণ বভ উপাদেয় গ্রন্থ, তাহা তাবুকের পক্ষে প্ীশী নির্্মাল্যেব মত 
পবিত্র। যেখানে বসিয়া তুলসীঘাম বাঁমায়ণ লিখিয়াছিলেন-_সেম্থান 
বাবাণসীব নদবীতীবে অবস্থিত ছিল। এখনও লোকে সেই পবিত্র স্থানকে 
“তুলমী ঘাট” নানে অভিহত কবে। 


(৫) 


সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ কবিয়া, তুলসীদাস একবকম ণভবঘুবে” হইয়া! 
পবিষাঁছলেন। পাছে কোনও স্থানে ২৪ দ্বিন থাকিলে সেম্থানেব উন্পব 
মমত| জন্মে__এই ভয়ে তিনি একপথে থাকিতে চাহিতেন না। 

তাহাব সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড ঝুলি থাঁকিত, এ ঝুলিতে মোটা কম্বল 
হইতে আঁবস্ত কবিয়া, পূজার ফুলচন্দন-_-এমনকি বন্ধনের মস্লা পর্যস্ত 
বিবাঁজ কবিত। তুলসীদাঁস আজ এদেশ, কাল ওদেশ কবিয়া! বেডাই- 
তেন। পথ চলিতে চলিতে যেস্থানে ক্লাস্ত হইয়া পড়িতেন সেদিনকাঁব 
মন্দ সেই স্তানেই তাহাব বাসস্থান নির্দিষ্ট হইত। তিনি স্থানীয় কোন 
ব্রহ্ম ।বাটাতে গিয় মুষ্টিমেক্স তুল ভিক্ষা করিয়া আনিতেদ, কোন 
বৃক্ষমূলে বসিয়া সেই অন্ন পাক করিতেন। বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়! 
তুবসীদাস কাঁহাবও স্পৃষ্ট অন্ন স্পর্শ কবিতেন না, শ্বহস্তেই পাঁক সমাধ! 
করিতেন । 


১৪৪ জীবন চিত্র । 


একদিন তুপসীর্দাস লোকমুখে শুনিতে পাইলেন-__ফাঁশীৎ বি” 
দুবে কোনও গ্রানে একজন সাধু আসিযাছেন। তুলসীদাস শে” সাধু 
দ্শনে যান! কবিলেন। কিন্ত সাধুকে দেখিযা তাহাব তৃপ্তি হমল না, 
সাধুব গৈবিক বেশ ভগ্তামীব বৃপান্তব বুঝিতে পাখিয়া তখনি তান সে 
স্থন ত্যাগ কবিলেন। 


যখন তুলসীদাস কাশীতে ফি বয়! আসিতেছিলেন, তখন মাথান উপব 
অনলবর্ষী দীপূ দ্িবাকব। পথশ্রান্ত তুলপীধাস আব অধিক দু 'সপণ্স্ব 
হইতে পাঁবিলেন না। পথিমধ্যে এক ব্রাঙ্মণ বাঁটীতে আতিগ্য স্বীকার 
কাঁবলেম। সে বাটীতে এক ব্্ীয়সী বমণী ব্যতীত দ্বিতিয় কেহ ছিল 
না। বমণী তুলসীদাসেব বন্ধনেব উদ্ঘোগ কবিক়্া! দিলেন । 


অন্পপাক হইলে বমণী জিজ্ঞাস কবিলেন, প্ব্যগ্রনেব জন্য-_স্বিা ও 
লবণ আনিব কি ?* তুলসীদাস বলিশেন__“না, লবণ ও হণিদ্র “ামাব 
ঝুলিতেই আছে ।” বমণী আবাঁব জিজ্ঞাসা কবিলেন_-”*বে লম্বা 
আনিয়া! দ্বিব কি?” সেবাবও তুলসীধাস বণিল-_“উহাও আমাৰ ঝুণিতে 
আছে 1” এইবপে বমণী ঘাঁচ1 যাহা আনিয়া ?দতে চাঁহিলেন, তুঁনসীদাস 
নিজেব ঝুলিমধ্যে যে সমস্ত দ্রব্যেব অস্তিত্ব জ্ঞাপন কবিলেন। 

তখন বমণী বলিলেন_-প্ঝুালতে যখন লঙ্কা ভবিদ্রা হইতে আবন্ত 
কবিয়া লবণ পধ্যন্ত সমস্ত দ্রব্য স্থান পাইয়াছে, তখন তাভাব পত্বীকে 
পবিত্যাগ করা ভাল হয নাই ।* য়মণীব কথায় তুলসীদাস সবিশ্মষে 
তীয় স্শ্রীষাপবায়ণার মুখেব দ্বিকে দুষ্টিপাঁতি কবিলেন। আব তাহ(ব 
বুঝিতে বাকী রহিল না এ বমণী অন্য কেহ নহেন, ইনি তীহাবই পবি- 
ত্যক্তা পত্বী-_কাত্যায়নী দ্বেবী। 

এইবাঁব তুলসীদাস বিপদে পণ্ডলেন , তিনি পুর্বে বমণীকে চিনিতে 
পাবেন নাই। কিন্ত--পতীব সতর্ক তৃট্টিব কাছ বত পুর্ষেই তাহাব 


মহাত্মা ভূলসী দাস। ১৪৫ 


সন্নযানীবেশ ধবা পড়িয়া ছল। বমণী আর স্বামীকে একা ছাঙিয়। দিলেন 
ন!, তিনি ধন্মে স্বানীব "সহধন্মিণী” হইলেন। 


€ ) 


তুলসীদাস গ্ৃগত্যাগী হইলে, তাভাব পত্বীবও চৈতন্ত জন্মিয়াছিল। 
পাধবী স্বামীব অদশনে অধাব হইয়া, সংসাব ত্যাগ কবিয়া__বন্ধাদন পূর্বে 
কাশীবাসিনা হইয়াছলেন। বিধাতা ককণায়__জীবনেব শেষভা'গ 
স্বামী স্্ীতে আশাব মিলন হুইল। দম্পগীব মধ্যে এমন যে ভালবাস! 
হলয়াছশ, তাহাতে লালসাব নামগন্ধ ছিল ন!, সে ভালবাসা ভক্তিতে 
অদ্ধায়, স্নেহে আদবে-_প্রগাটতণ হইয়! উঠিয়াছিল। 

১৪২৪ খুষ্টাব্রে--কাশীধামে পুণ্যতোয়া জাহৃবী কুলে, তুলসীদাসের 
মানধলীলা ৮শষ হয। পত্রীও স্বামীব শব বক্ষে ধাবয়া জ্লস্ত চিতান্ন 
সহর্ষে সরোহণ কবেন। 

ভুলসীদাস বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন। তাহার আধ্যাত্মিক বাঙগায়ণে 
বিনি “বাম” নামে উক্ত হইয়াছেন, তিনি শঙ্করাচাধ্যের সেই ব্রহ্গ। 
এই গ্রন্থ ছাডা তুলসীদাস অনেকগুলি দৌহ1 বচন! কবিয়াছিলেন, তীহাব 
দেৌঠাব্লী ভক্তি ও নী ততে ন্িগ্ধ ও মধুব । 

গুণজ্ঞ ডাউজ সাহেব তুলসীদ্াাসেব বামায়ণ-__ইংবাজি ভাষায় 
ভাষাস্তবিত কবিয়াছেন। * 


* ফ্কোন কোন এতিহাসিকের মতে তুলসীদাসের জন্ম মূলা নক্ষবে। এইজুন 
অতি শৈশবেই তাহার মাতা পিতার সৃতুযু হইয়াছিল। এই অশুভক্ষণে জাত অনাথ 
শিশুকে কোন প্রতিবেশী আশ্রয় দেন নাই। একজন সন্াসী তুলমীদাসকে প্রতিপালন 
কবেন। ভাহারই চেষ্টায় দীনবন্ধু পাঠকের কন্যা রত্তাবলীব সঙ্ষে তুলসীদ।সের বিবাহ 
হইয়াছিল। দীনবন্ধু উক্ত সন্য।(লীর মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। 

৯৯ 


যোগীবর পওহারী বাব! 
[১] 

জোনপুব জেলাব প্রেমাব পুবে অযোধানাথ তেওয়াবী নামে একজন 
নিষ্ঠাবান্‌ ধার্মিক গৃহস্থ বাস কবিতেন। অযোধ্যাব সাংসাবিক অবস্থা 
তত সচ্ছল ছিল না। 

লছমী নারায়ণ নামে--অযোধ্যার এক জ্যেষ্ঠ সহোদব ছিলেন, গ্রথম 
যৌবনেই তিনি সন্যাস্ধম্ম অবলম্বন কবেন। লক্ষী নাঁবায়ণ গহত্যাগী 
হইয়া গাজীপুয় জেলাব কুর্থ! গ্রামে-_পুণ্যশ্রোত। জাহৃধাব তাবে খুঁটিব 
বাধিয়! বাস করিতেন, বাঁটীতে একেবাঁবেই আসিতেন না। তবে মধ্যে 
মধ্যে ভ্রাতীকে পত্র লিখিয়। সংবাদ লইতেন। তিনি বিবাহ কবেন নাই । 
ন্থষোগ ও সুবিধা পাইলে অযোধ্যানাথ মধ্যে মধ্যে গিয়া ভ্রাতাকে দেখি! 
আসিতেন। 

অযোধ্যানাথ তাহার কোন প্রতিবাদী এক কন্তাকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন। এই পত্বীর গর্ভে ১৮৪ খুষ্টাব্দে অযোধ্যানাঁথেব এক 
পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই সময় লছমী নারায়ণ নবজাত ভ্রাঙুম্পুত্রকে 
দেখিবার জন্ত একবাঁব বাটীতে আসেন। নব কুমারকে সর্ব সুলক্ষণাক্রান্ত 
দেখিয়! লক্ষমীনারায়ণ অত্যন্ত প্রীত হুন এবং গাজিপুব যাইবার সময় 
ভ্রাতাকে অন্ুবোধ করিয়া যান__দবালকের নাম যেন প্রাম তজন* রাখ৷ 
হয়।” 


চি] 


তিন বৎসর বয়সে "বাম ভজন” কঠিন গীড়াগ্রস্ত হইলেন। বোগ-_ 
দাংঘাঁতিক বসস্ত। ৪* দিন ধরিয়৷ যমে মানুষে ভীষগ যুদ্ধ হইল। স্বামী 


যোগীবর পওহাবী বাবা। ১৪৭ 


সত্ীভে মিলিয়! 'অনাঁভাবে অনিদ্রায়-__অনবরত পরিশ্রম করিয়া যমদূত 
গুলাকে তাড়াইয়া দিলেন। যাইবার সময় যমদূতেবা-_বালকের সর্ববাঙ্গে 
তাহাদের অন্তরচিহ রাখিয়া গেল এবং গ্রভৃকে লুণ্ঠন ভ্রব্য উপহার দ্বার 
জন্য-_-বালকের একটা চক্ষু হরণ কবিয়! লইয়া গেল। অতিষ্টে ঝলক 
রক্ষা পাইল । 


এক চক্ষুহীন খালক রামভজনকে পিতামাতা আদর করিয়! 
পগুক্রাচার্ধা” বলিয়া ডাকিতেন। 


পঞ্চম বৎসর বয়সে বাপকের উপনয়ন হুইল। অযৌধ্যানাথ পুত্রেব 
শিক্ষাব ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু অত্যধিক আদরে--শিশুর শিক্ষা তত 
অগ্রসর হইনে পারিল ন1। 

[ ৩ ] 

এই সময় সংবাদ আসিল-_-লছমী নারার়ণ অত্যন্ত গীড়িত। ভ্রাতৃ- 
বসল অযোধ্যানাথ গাজীপুর যাত্রা করিলেন। তাহার স্থশ্রষাগুণে 
লছমী নারায়ণ কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। কিন্তু একেবারে আরোগ্য হইতে 
পারিলেন না, মধ্যে মধ্যে পীড়ার প্রকোপ হইত, আবার লারিগ্জ। যাইত। 
অযোধ্যানাথ অগ্রজকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন-__ 


লছমী নারায়ণ সম্মত হইলেন না। কাজেই অধোধ্যানাথ ক্ষুগ্ন মনে বাটা 
ফিরিয়া আসিলেন। 


ক্রমাগত রোগ ভোগ করিক্া, লছমী নাঁরান্ণের চক্ষু দুইটা নষ্ট হই! 
গেল, তিনি অন্ধ হয়া গাঁজিপুরে পড়িয়া রহিলেন। ক্জযোধ্যানাথ 
অগ্রজকে বিপন্ন দেখিয়া! অগ্রজের সবার জন্য-_পুত্র রামভজনক্ষে 
গ্রজের কাছে পাঠাইয়! দ্বিলেন। বালকের ব্র়দ তখন ১* বৎসর 
মাত্র। 


১৪৮ জীবন-চিন্র। 


কুর্খ গ্রামে_সংস্ক্চ ভাষায় কৃতবিদ্ধ বহুপপ্ডিত বাঁস কঠিতেন। 
বালক রাম ভজন--অন্ধ জোষ্ঠতাতেব কাছে থাকিয়া, এই সকল পণ্ডিত- 
দের কাছে শিক্ষা করিতেন। ক্রমে বেদান্ত দর্শনে তাহাব যথেষ্ট 
অভিজ্ঞতা! জন্মিল। লছমী নারায়ণেব সাহাধ্যে থাকিয়। বালক সংসারকে 
দ্বণা করিতে শিখিলেন। 

১৮৫৬ খুষ্টাব্ধে লছমী নাবায়ণ লোকান্তরে গমন কবেন। ক্ধোষ্ঠ- 
তাত বিয়োগে রামভজন বড় কাতর হইয়া পড়িনেন। দেশভ্রমণে যদ্দি 
মনে শাস্তি আসে--ইহা ভাবিয়া রামভজন বহুতীর্৫থে ভ্রমণ করিলেন। 
বদরিকাঁশ্রম হইতে সেতুবন্ধ পধ্যন্ত__ভাঁবতের সমস্ত তীর্থ তিনি পদব্রজে 
ভ্রমণ করিলেন। কিন্ত কোথাও শাস্তি পাইলেন না। রাঁমভজন লছমী 
নাবায়ণেব নিকট কিছু কিছু যোগাভ্যাপ শিক্ষা করিয়াছিলেন,__তীর্থ 
পর্যটন শেষ কবিয়। বাবাণসী ধাঁমে ফিরিয়। যাইয। তান নিজ্জনে 
যোগাভ্যাস আবস্ত করিলেন। 


[৪] 

পিতামাতা-_বালককে আর সংসারে ফিরাইয়া আনিতে পাঁরিলেন 
না। রামভজন কাণীতেই বাস করিতে লাগিলেন তাঁহার কঠোব 
্রহ্মচর্য্য দেখিয়া__লোকে চমতকৃত হইল | এই ঘটনার কিছু পুর্র্ব হইতে 
রামভজন অন্নাহাব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি কোন দিন সামান্ত 
ছুদ্ধ গান করিতেন, কৌন দিন ঝ বিল্বপত্র বা অশ্ব পত্রের রস পান 
করিতেন । 

এই সকল দেখিয়া! লোকে তাহাকে “গরম আহারী বাবা” বলিয়। 
ডাকিত। ত্রই নামই লোক রসনা সংক্ষিগ্র হইয়। “পওহারী বাবা” 
পরিণত হয়। 

কিছুদিন পরে, পওহারী বাবা _বুক্ষপর্রের রসপানও ছাড়িয়া দিলেন, 


যোগী পওহারী বাবা। ১৪৯ 


তিনি কেবল ৫০্টা লঙ্কা বাটীনা বস্ত্রথণ্ডে ছাকিষা তাহাব বস পান 
কবিতে লাগিলেন । 

সাধুব থাকিবাব জন্য _'কান বোন ভক্ত চাদা তুণিযা একটী গুহ 
নিল্মাণ কবাহয়! দিধাছিলেন, পওহাবখী বানা_এহ গৃহে দ্বাবপদ্ধ কবিয়া 
ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। এ অবস্থা তিনি [বছুঈট খাইছ্েন না। যোগ 
সাধনাব পব যখন তিনি গুেখ বাহিবে থাবতেন,-*খন তীাহাব দ্বেচ 
হইতে এক পবিত্র জ্যোতিঃ শিচ্চু বত হইত। সে স্ুভোজ্জল জ্যোতিব 
দিকে--লোকে সাহস কবিয়া চা'হতে পাবিত না । 

১৮৫৮ খুষ্টাব্বে-তিনি তন দিন গাত্র গৃশ্বে ছাব খুলিয়া বাহব 
শইয়াছিলেন । সেই সময় নেক লোক তাহাকে দেখবাব জন্ত উপস্থিত 
হইযাঁছিল। 


ইহাব পব ১৫ বৎসর কাল- আর তিনি দ্বাব খোলেন নাই।-_১৫ 
বসব কেহ তাহাকে দ্বেখিতে পায় নাই। ১৮৮৮ খুষ্টাকে, সহসা! তিনি 
একদিন দ্বাব খুলিয়। বাহিবে আসেন। তাবপর এক মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠান 
করেন। এই যজ্ঞে ভারতেব সকল ভীর্থেব সন্াসীগণ নিমন্ত্রিত 
হময়াছিলেন। সাধুগণকে ভোজন কবাইয়া পওহাবী বাবা আবাব 
্বকদ্ধ কবিয়াছিলেন ; সে দ্বাব আব থোলেন নাই। 


[৫ ] 

১৮৯৮ খুগান্বে-_-যোগগৃহেব দ্বার সহসা খুলিয়া গেল। লোকে 
সবিল্ময়ে চাহিয়! দেখিল--পওহাবী বানা সর্ধাঙ্ে ত্বত মাখিতেছেন, 
তাগব সম্মথে শত শিখায় যজ্ঞাগ্ি জলিতেছে ! দর্শ*দিগেব সর্বাঙ্গ 
রোমাঞ্চিত হইল। 


যোগী কাহারও সহিত কথা কহিলেন ন1, তিনি ঘ্বৃতীক্ত দেছে-_ 
অগ্সিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অগ্রিদেব সহম্র শিধায় সে পবিত্র দেহ 


১৫০ জাবন |চন্্র। 


বেষ্টন কবিল। দেখিতে দেখিতে সাধুব নশ্বব দেহ দগ্ধ হইয়া গেল। 
১৮৯৮ থুষ্টাঝেব মে মাসে__যোগীবব অনন্তধামে প্রস্থান করেন। 

পবদ্দিন প্রভাতে _-ভক্তগণ সাধুব ভগ্মাবশিষ্ট পবিত্র অস্থি সধত্বে 
তুলির আনিয়া পৃতপপিলা জাহুবীব জলে নিক্ষেপ কবিলেন। 

যেখানে পওহাবী বাব! দেহত্যাগ কবিপাছিলেন, সেখানে তীহাব 
নির্বাণ স্থৃতিবক্ষাব জন্ত, সম্প্রতি এক সমাধিমন্দিব নির্মিত হইয়াছে। 

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও ম্বামী বিবেকানন্দ পওহাবী বাবার 
দর্শন লাভ কবিয়াছিলেন। শ্বামী বিবেকানন্দ বাবাকে সংসাবে আসিয়া 
ধম্মগ্রচাব কবিতে অন্থবোধ কবিলে, বাব! হাঁস্তমুখে উত্তব দিয়াছিলেন-__ 
প্ধর্মপ্রচাব কগিতে গ্রিগ়া আমি কি নাককাঁটা' সন্্যানীর দল সৃষ্টি 
ক'বব ?” 


কালীভক্ত রামপ্রমাদ সেন 
(১) 


সে আজ প্রায় ছুই শতাব্দীব কথা__সাহিত্যেতিহাসের কৃষ্ণচন্দ্রীয 
মুগে, সাধক চুড়ামণি রামপ্রপাদ ললিতমধুব পদাবলী রচনা করিয়া বঙ্গ- 
সাহিত্যে যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন,_সাহিত্য সাগরে মে বিশাল 
তবঙ্গের কম্পন এখনও অনুভূত হয়। 

অনুমান ১৬৪২ শকে * হালি সহরেব অন্তর্গত কুমারবট্রগ্রামে, 
কোন বিখ্যাত বৈগ্যবংশে--শক্তি ভক্ত রাম প্রসার্দের জন্ম হয়। তাহার 
পিতার নাম রাম রাম সেন। তদ্রচিত বিগ্যান্ন্বর কাব্যের শেষাংশে 
তিনি যৎকিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন__ 


ধনহেতু মহাকুল, পূর্বাপর শুদ্ধ মূল, 
কত্তিবাস তুল্য কীন্তি কই। 
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শাস্ত গুণানস্ত, 
প্রসন্ন কালিকা - ক্পামউ। 
সেই বংশ সমুভূত-- ধীব সর্ব গুণযুত, 
ছিল কত কত মহাশয়। 
অনচির দিনাস্তর, জন্মিলেন প্রামেশ্বর”, 
দেবীপুত্র সরল হৃদয়। 
তদজজ প্রামরাম* মহাকবি গুণধাম, 
সদা যারে সদয়! অভয় । 
প্রসাদ তনয় তার কহে পদে কালিকার, 


কপাময়ি, ময়ি--কর দয়] ॥ 
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* কাহারও মজে ১১২৭ ফলগবে.- রামগুসাদ জনগ্রুহণ কগিরঃছিলেদ। 


১৫২ জ্বীবন-চিত্র। 


ইহাতে বেশ বুঝ! যায়__রাম প্রসাদের পুর্বপুরুষগণ নিধন ছিলেন ন1। 
এই বংশেব আ'দ পু্ষেব নাম--কীন্তিবাস সেন। কর্ভিবাসের স্ুবিস্তীর্ণ 
জমীদাখী ছিল । গ্রাম রাম সেন* পধ্যন্ত--:সই জমীর্দারীর উপশ্বত্ব 
ভোগ কবিয়াছিলেন। 

(২) 

বামপ্রসাদেব বিশ্বস্ত জীবনচবিত্র একখানিও নাঁই। সুতরাং তীহাব 
জীবশেব সঙ্গে অনেক খিশ্বদন্তা লিপু হইয়া বহিয়াছে । নব্য ভাবতেব* 
কায়ন্ত পেখঞ বামপ্রসার্দের জাঁঙা মা'ববাঁব চেষ্টা কবিয়াছেন ; সে ঘটনা 
১৩০২ সাশেব 1 এট লেখকেব নাঁম_বাসকচন্দ্র বন্থ। ইনি রাম প্রসাদকে 
কায়স্থ ণণিয়। পাব* কবিপাঁব প্রান পাইয়া"ছলেন, কিন্তু বঙ্গেব প্রধান 
সমালোচক দানেশচজ্র সেন মহাশষ কর্তৃক প্রযুক্ত "*ধ্যম নারাকণের” 
ব্যবস্থায--খনিকচন্দ্রেব « বসিকতা”” ঠাণ্ডা হইয়া যায় । 

রামপ্রাদেব বাল্যকাল কিবূপে ব্যিত হইয়াছিল__তাহা জানিবাঁব 
উপায় নাই। তবে ণ টু জানা খায়_মন্ত বালকেব মত তাহার 
প্রকৃতি চঞ্চল ছিল না, তলি ধপাখেলা খেলিত খলিতেই-_কালিকার 
প্রতি ভাক্তমান হইয়া উঠিণা ছলন। অলস বয়সেই তিনি সংস্কৃত, পা?সা 
ও ব্গ এই তিন ভাষার বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ কবেন। 

রাম রাম পেন পড় বেশী দিন জীবিত ছিলেন ল। পুত্র বাম প্রসাদেব 
কোমল স্বন্ধে সংসাবেব গুরুভাব অর্পণ করিয়া, তিনি লোকান্তরিত 
হইলেন। বামগ্রসাদেখ একটা ভগ্মী এবং দুইটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। 
এই ভশ্নীব নাম *মন্বিক1”_-পিতা থাকিতেই অন্বিকাব বিবাহ হইয়! 
গিয়াছিল। বালিকা-- শ্বস্তব নাটান্ছেই থাকিত। রাঁম প্রসাদের সঙ্্দেরদ্র় 
_নিধিরাম ও বিশ্বনাথ-__বাম প্রসাদেব কাছেই থাকিতেন। 

পিতার মৃত্যুব অল্পদিন পবেই রাম প্রপাদ মাতৃহীন হ'ন। এই সমক়্ 
প্রসাদকে অপ্রাপ্তবয়স্ক দেখিয়া, তাহার কোন প্রবল জ্ঞাতি ষড়যন্ত্র করিয়া, 


কালীভক্ত রাম প্রসাদ সেন। ১৫৩ 


রামবামের জমিপাবীটুকু আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। পৈতৃক সম্পত্তিতে 
বঞ্চিত হইক্না বিপন্ন প্রসাদ ঘোর দারিদ্রের তস্তে আম্মসমর্পণ করিলেন । 
কতই তাহাকে সাহায্য করিল ন1। 
এই বিপদেব সময়_-ভগ্নীপতি লক্মীনাবার়ণ দাস-_বাম পপাদ্কে 
আশ্রয় দান কবেন। কিন্তু লক্ষমীনারায়ণ দবিদ্র ছিলেন, এইজন্ রাম- 
প্রসাদকে তিনি চাকুরী কবিবাব পবামর্শ দেন। 
(৩) 
লক্ষমীনারায়ণ কলিকাতায় থাকিতেন। তিনি চেষ্ট। করিয়া ভূকৈলাসেব 
দেওয়ান গোকুল ঘোষালের বাটাতে রামপ্রদাদকে জমিদারী সেরেস্তায় 
মুহুবীরর পদে__চাকুরী করিয়া দেন। তখন রামপ্রপাদ্রের বয়স ১৭1১৮ 
বংসব। * 
রামপ্রসাদকে মণিবের হিসাবপত্র সব বাখিতে হইত। কিন্তু 
চাকুরীতে তাহার একেবারে অনুরাগ ছিল না। তীহাঁর পূর্বপুরুষগণ 
শক্তির ভক্ত ছিলেন,__কিশোর বয়সেই রাঁমপ্রসাঁদের জীবনে শক্তি 
ভক্তির উন্মেষ হইয়াছিল। জগন্সাতা কালিকার দাস্তছাঁড়া, গোঁকুল 
ঘোষালের মুহুরীগিরিকে তিনি “ভূতের বেগার” মনে করিতেন। 
অপ্নদ্বিন চাকুরী করিবার পর, একদিন বামপ্রসাদের উর্ধতন কর্মচারী 
' হিসাব নিকাঁশের খাতা পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিলেন_-খাতায় যেখানে 
একটু স্থান আছে, রাম প্রসাদ সেইখানেই একট গান রচনা করিয়াছেন । 
উদ্ধতন কর্মচারী রামপ্রলাদেব উপর অত্যন্ত অসন্তষ্ট হইলেন, অর্বাচীন 
মুহুরীর হাতে পড়িয়া! জমীদারের পাঁক। খাতা একেবারেই মাটী হইয়া 
গিয়াছে,_কশ্মচারী তৎক্ষণাৎ সেই খাতাখানি ও তৎসঙ্গে অপরাধী 
রামপ্রসাদ্কে প্রভুর সম্মুথে উপস্থিত করিলেন। প্রভূ সমস্ত ব্যাপার 
শুনিয়া স্বয়ং খাতা৷ পরীক্ষা! করিতে চাহিলেন। কর্মচারী খাতাখানি 
* কেছ কেহ বলেন-_নবরঙ্গ কুলাধিপতি দুর্গাচরণ মি রাসপ্রদাদের প্রডু ছিলেদ। 
২5 


১৫৪ জীবন-চিত্র ৷ 


প্রীভূব হস্ডে অর্পণ করিলেন। প্রভ্‌ খাত খুলিয়াই দেখিলেন-_নবীন 
মুহুরীর সন্দর হস্তাক্ষরে লেখা রহিয়াছে__ 

“আমায় দেও মা তবিলদাবী, আমি নেমকহারাম নই শঙ্কবী! 

প্রমাদের প্রভু হ্বদয়হীন ছিলেন না। চিনি গানটা ২৩ বাব 
পড়িলেন,__তাহাব নেত্রকোণে ভাবুকতা অশ্রবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। 
তিনি বুঝিতে পারিলেন-__প্প্রসাদ একজন প্ররুত ভক্ত, তিনি শ্তামামায়ের 
তবিলদাবী চাহেন। তাই, আপনার অবস্তা আপনার সত্বা ভুলিয়। গিয়া, 
সরলহদয় প্রসাদ তীহাব আবেগময় হৃদয়ের মন্মন কথা হহিসানেব খাতাক়্ 
লিখিয়া ফেলিয়াছেন। 

সেইদিন হইতেই প্রসাদের ভাগ্য প্রমন্ন হইল। সেইদিন হইতেই 
মানুষেব দাসত্ব হইতে তিনি মুক্তি পাইলেন। শুধু মুক্তি নয়__ প্রভূ 
প্রসাদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্ত মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তির 
ব্যবস্থ। করিয়৷ দ্িলেন। প্রসাদের চাঁকুরী জনিত মানসিক নির্ববেদ__ 
একেবারেই ঘুচিরা গেল। তখন পিঞ্জবমুক্ত বিভঙ্গের মত রামপ্রসাদ 
কুমাবহট্রে ফিবিয়! আসিয়! মুক্তকণ্ঠে শ্তামানামের তান ধরিলেন ! সেই 


অপুবব সঙ্গীতের স্মৃধাধারায় আজিও বঙ্গদেশ প্লাবিত ! 
এই ঘটনার কিছুদিন পুর্ষে ভাজনঘাট নিবাপী লোকনাথ দাসগুপ্ের 


কন্! যশোদাদেবীর সহিত রামপ্রসাদের বিবাহ হয়। তীছার শ্বশুর- 
কুলের পরিচয় এতদধিক আর কিছুই জান যায় ন। 
(৪) 

রামপ্রসাদ স্বদেশে ফিরিয়া! আমিলেন। স্বহস্তে মাটি কাটিয়া কুঠির 
নিশ্মাণ করিলেন। গুণবতী পত্বীকেও শ্বশুরালয় হইতে লইয়া আপিলেন। 

ঘোর নিশীথে, তিনি জাহৃবীতীবে বাঈয়া কাঁলিক! নাম জপ করিতেন, 
জগদম্বার করুণ অমিয় দৃষ্টি সিঞ্চনে এই সময় হইতে তাহার কবিত্বপক্তি 
বিকশিত হয়। এই সময় হইতেই তিনি সঙ্গীত রচনা করিতে আরস্ত 


কালীতক্ত বামগ্রসাদ সেন। ১৫৫ 


করেন। তীহাব সঙ্গী৩-_সাদা কথার অপুর্ব ভাঁবময়, যেন জলদ- 
জালাচ্ছন্ন স্থধযব কিবণ, মে সঞ্জগাত যে একবাঁব শুনিত, সে আব 
ভুলিতে পারিত না। 

বামপ্রদাদেব পত্বা অঙান্ত শক্তিমত। ছিলেন, স্বামীব আদশে তাহার 
চবিত্র গঠিত হইয়াছিল । একদিন এই মহিয়সী মহিলা! স্বপ্ন দেখিলেন__ 
যেন জগদস্বা বালতেছেন__“তোমাঁব স্বামীকে বামকৃষ্তমণ্ডপেব সিদ্ধপীঠে 
সাধন কবিত৩ বল, তাহা হইলেই আমি তাহাকে দেখ! দিব।” নিশিথেব 
স্বপ্ন বিফপ হয় না, এই বিশ্বাসে পতিব্রত। প্রভাত হইবামার পতিকে 
স্বগনবৃত্তান্ত জানাইলেন। পতীৰ প্রতি মায়ে প্রতাদেশ হইয়াছে, 
উহাতে তাহার হৃদয় যেমন আনন্দিত হুইল, হেমনি শ্ঠামামা”র প্রতি 
একটু অভিমানেবও উদ্দয় হইল। বামপ্রসাঁদ নিঙ্গমুখেই তাহা স্বীকার 
কবিয়! গিষাছেন__ 

প্ধ্ন্য দ্রাঝ!, স্বপ্নে তাবা প্রত্যাদেশ ফারে। 
আমি কি অধম এত বিমুখ আমাবে ॥% 

রাম প্রসাদ পত্বীকে আপনাব চেয়েও ভাগ্যবন্ঠী বলিয়! জানিতেন। 
পত্তীব কথায় তিনি *সিদ্ধপীঠে” সাধনা কবিতে উদ্োগ কবিলেন। 

হালি সহবেব শিবেব গণিতে এক্ট্র পাতত জমী ছিল, লোঁকে 
তাহাকে বামকৃষ্ত মণ্ডপ বলিত। এক্টকপ প্রবাদ আছে যে, এইস্থানে 
লক্ষবার বলি, কোটী বাব হোম এবং কোটীবাব মহাবিদ্যা জপ হইয়া 
ছিল। বামপ্রসাদ এই পসিদ্ধগীঠে” পঞ্চমুণ্ডী আসন স্থাপন কবিয়। 
সাধন] আবন্ত কবিলেন। সাধনায় সিদ্ধি তীহাব করতলগত হুইল। 
দ্বেবী প্রসন্না হইয়া ভক্তকে দর্শন দিলেন। & 


* হালি সহরেখ শিবেব গলিতে-_রামপ্রদাদের সাধনার শ্বান এখনও বন্মান 
আছে। যেস্থানে তান পঞ্চমুঙ্ডিবু আসন স্থাপন করেন, মেখানে একটা বটবৃক্ষ 'দখিতে 
পাওয়া বার । হালি সহর নিবাসী কতিপর ভদ্রসস্তান চাদ! তুলিয়া এই স্থানে দুহটি 
গৃহ নির্দাপ করিয়া! গিয়াছেদ। 


১৫৩ জীৰন-চিন্র 


(৫) 

প্রসাদদেব জল্মভূমি কুমারহট্ট গ্রাম--রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুন্ত 
চিল। কৃষ্চচন্্র কখনও কখনও কুমারহট্রে আমিতেন। এই সুত্রে 
প্রসাদ্েব সহিত তাহার পরিচয় ভয়। গুগগ্রাহী কৃষ্ণচন্দ্র প্রসাদের 
মহত্ব বুঝিতে পারিস গ্রসা্কে বড ভক্তি কবিতেন। রাজা! ভক্তকবিকে 
আপনার নিকটে রাখিবাব জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন,-_-কিন্তু 
স্বাধীনহৃদয় বামপ্সাদ তাহাতে সম্মত হন নাই। অযাচিত বাঁজ- 
প্রমাদ্রকে প্রসাদ বীরেব মত উপেক্ষা কবিয়াছিলেন। তাহার অন্তবের 
প্রতিজ্ঞা_-“ক্ষিপ্ত যেই স্বধশ্ম খোয়ায় খোসামোদে।” তাই দীনভীন 
হইযাঁও প্রসাদ রাজাব অনুবোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । প্রসাদের 
ভেজস্বীতাঁয় রাজ। কৃষ্ণচন্ত্র বিবক্ত হইলেন না, ববং প্রসার্দের প্রতি 
তাহাঁব ভক্তি শতগুণে বাড়িয়া গেল। রাজ! প্রসাদকে ১০০/ বিঘ! 
নি্ষ ভূমি ধান করিলেন। সেই ভূমির দ্রানপত্রে লেখা আছে-_-“পর 
আবাদী জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়। পুত্রপৌন্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে 
রহ।* পলাশী ক্ষেত্রে মুসলমানের মসনদ যখন ইংরাজের বীরচরণে 
লুষ্ঠিত হয়, তাহার ১ বৎদর পরে রাজ। কৃষ্ণচন্দ্র প্রসাঁদকে ভূমি দান 
করিয়াছিলেন । 

অনেকের ধারণ! প্রসাঘ ভারতচন্মের মত কুষ্ণচন্তদ্রের একজন সভাসদ 
ছিলেন। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমাতআ্মক। তবে রামপ্রসাদের 
মোহিনী কবিতায় মুগ্ধ হইয়া, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে “কবিরঞ্জন* 
উপাধি দান কবেন। প্রাসাদ ভারতচন্দ্রেব সমসাময়িকও ছিলেন । 

প্রসাদ পবম শান্ত ছিলেন, কিন্তু বলিদান প্রথার অনুমোদন কবি- 
তেন না । পুঞ্জা প্রাঙ্গণে, ব্জশিনাদী ঢোল চন্ধার বাদা__কোলাহল 
ভেদ কবিয়, যখন সেই উৎসর্গীরুত নীরীহ পশুর মন্রভেদী করুণ কাতর 
ছ্র্তনাহ ধ্বনিত হইয়া! উঠিত, তখন প্রসাদেব মনে হইত -_-০েই হৃর্কল 


কালীভক্ত বাঁমগ্রাসাধ সেন। ১৫৭ 


অলহায় জীব বুঝি মাঁনবেব অন্যাচাবেব বিকদ্ধে ধর্দরসাক্ষী কবিয়া গ্রাণ 
বিসজ্জন দিশেছ। তিনি শুধু সাধক ছিলেন না_ তেমন একনিষ্ঠ 
মাতৃ -ক্ত, ০*মন নিস্পৃ* পোমক জগতে খুন কম দেখ! যায়। প্রসাধে 
বিশ্বান ছিশ জাকজখকে মগ্ডি গিয়া পুজা কাঁপে, সাধকেব মনে 
অহঙ্ক বেখ উাদক ইয়। টিনি সাধক, শান উপাণ্ত দেবতাব মণোময় 
মুন্ডি বল্পনা কাব খিনা আভন্বখে পুউ1 কবিবেন | 
(৬) 

বামপসাদ ভক্ত নষ-জগদন্বাব আছবধে ছেলে । আরে ছেলে 
যেমন জননাব্‌ শ্নেশাঞ্চল ধাবয়া আবদাব কবে, প্রশাদ তেমান গ্ঠামামাব 
কাছে আবদার কবিতেন। কথায় কথায় মায়ে উপব তীাহাব অভিমান 
হইত। তাচার অসীম নিভব ক্লুষহাবিণী কালিকার অভয়চরণ দুখানিই 
তাই তিনি স্বভাবনুন্দব সবল শিশুব মত মাতৃচবণে প্রাণভবিয়া৷ কাদিয়! 
গিয়াছেন। সেই অমৃতময় অভিমানভবা কাতব ক্রন্দন, সেই বালকেব 
মত জোপেব আন্দার আঙ্গ "শামবা প্প্রসাদ পদাবলীশকপে প্রাপ্ত 
ভইয়াছি। (স পদাবলীব শক্ষবে অক্ষবে অকপট ভক্কেব পুতাঁকশ্রসিক্ত 
ককণ নিবেদন । সেই নিভর় মিষ্ট সককণ নীতিমাল! অত্যধিক হ্ৃদয়াবেগে 
চিবপবিভ্র, বাঙ্জালীব অমূল্য বত্ব। 

বামপ্রদাদেব বচিত ৪ খানি গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়। ১। বিদ্যা 
সুন্দৰ, ২। কালীকীর্ণন ৩1 কৃষ্ণবীর্তন, ৪। পদাধলী,এই অমূলা 
প্দাণলীব জন্য খাম পসাদ বাঙ্গালীব হৃদয়ে চিবপবিচিত। এইট অমূল্য 
পদাবলী তাহাকে কালের মুখে চিব 'অমব কাবয়! বাখিয়াছে। বর্ণনা- 
কৌশলে, শব্বচবণ চাঃধ্যে পসাদেব পদাবণী বজজননীর কণ্ঠের বত্ুমাল!! 
প্রসাদ পদ্াাবলীব ভক্তিবল--ভাবনচন্ত্রেব মণ্ডপ আপন! হইতেই অননত 
ইইয়াপডে 1 আজও শিগাবীগণ বাম প্রসাদেব প্দীবলী গাহিষা দ্বারে দ্বারে 
ফ্রিয়া বঙ্গণাসীব হৃদয়ে শক্তির প্রতি ভল্গিব উদ্রেক করিয়া দেয়। 


১৫৮ জীবন চিএ। 


বৈষব কবিব চিবমধুব পপূর্বববাগ৮, *মান” “মাথুবশ প্বিবহশ ছাড়! 
এখনও লোকে পসাদা গু বতন্ময়হম্য়া যায়। 

কাপঠ যন ।ক পনা- অনা ান্ত শভ্ভতিব কাজ বামপ্রপাদেব এ শক্তি 
যখেষ্ট ছিল এ শপ্জব পাতে শিপুণ কবি ভাবতচন্দ্রও পবাজিত। 
গ্রাসাদেগ শ্ামাসঙ্গাঠে মে ধাশানক তত্বেব আভাষ পাওয়। যায় জগত্তে 
শাখা 'অতুলনীয় _-সখল ভষায় জটিল বিজ্ঞান_-বোধ হর প্রসাদ ছাডা 
আব কোনও কবি বুঝাহতে পাবেন নাহ। 

বাঙ্গাপীব খাঁটা কৰি ঈশ্ববগুপ্ট প্রমাণ কবিয়াছেন_- প্রসাদ লক্ষ 
পদাবপা বচনা ক্বিয়াছিলেন। বিগ্যাস্থন্দব বচনাব পুর্বে বামপ্রসাদ 
আবও ৭্টী মঙ্গণ বচনা ঞবেন,_-পাহাতে পিগ্ান্বন্মবেব অন্তনিঠিত 
মানসের ও হাবা তী উপাখ্যান খণিত ভইষাছিল। এই সপ্ু মঙ্গল 
এখন লোপ পাহয়াছে কেবল বিগ্ান্ন্দবেব শেষে অষ্টম মর্গল 
আলোচনা কবিয়া তাঠাব আভাষ পাওয়া যায়। বাম প্রসাদ “অষ্ট মঙ্গলায়” 
বিদ্যান্থন্দব শে কবিয়াছিলেন। 

বৈছ্যাংশীয় কশি স্বীয় বাঁধাজীবন বায় ও তীয় সুহৃদ হুগলী 
ও পাটনা কস্জেব ড৩পুধব অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দে এম, এ অনেক 
অনুসন্ধান কবিয়া হালি সভবেখ কোন ব্রাঙ্গণগৃহ হইতে প্রমাদবচিত তিনটা 
মঙ্গলপ্রাপ্ত হতম্বালেন। বাধাজবনেব আকাজ্ষ। অকালমৃতাীতে সেহ 
তিনটী মঙ্গল পািতা জগতে প্রচাবিত ভইবার অবকাণ পায় নাহ। 
তাহাব পাণ্ডুলিপি হাবাইয়া গিয়াছে । ইহা খাঙ্গালী পাঠকেবই ছুর্ভাগা। 
অধুন! লুপ্ব প্বহুদশী” পণিকাব কোন প্রবন্ধে সণীশবাবু এই তিন মঙ্গলের 
পবিচয় দিয়াছিলেন। 

১১৫৭।৫৮ সালে বগানুন্দবের বচন! আবস্ত হয়। ১৬৬৪ শকে 
কালীকীন্তন সমাপ্ত হঞ্জ। বামপসাদেব জন্ম গ্রহণের পুর্বে বাঙ্গালার 
বৈদ্কসমাজ আপনাধগকে ত্রাক্ষণের গুরমজাত বলি ব্রহ্মণত্থের দাবী 


কাতক্তলী রাঁমপ্রসাদগ সেন। ১৫৪ 


করিতেন। সেই সামাজিক আন্দোলনের তরঙ্গে পড়িয়া রামপ্রসাদ ও 
আপনার কোন কোন গীতের ভনিতায়, আপনাকে “ঘিজ রামপ্রসাদ* 
বলিয়। অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। 
(5) 

রামপ্রসা্দ বীবাচারি শান্ত ছিলেন, কিন্তু মগ্ঠপান করিতেন ন|। 
তথা'প লোকে তাহাকে “মাতাল” বালত। এজন্ত ঠিনি ছুঃখ কবিয়া 
বলিতেন--"আমায় মদ্মাতালে মাতাল বলে।” শান্ত হইলেও তিন 
বৈষটবদ্ধেষী ছিলেন না,_ শ্যাম শ্যামা- তাহাব চক্ষে অভেদ ছিল। 
জগং জননীকে গকল সমর্পণ করিয়া ?িনি নিজের স্বাতন্ত্র নষ্ট করিয়া- 
ছিলেন। শিববাক্য, ষট্‌চক্রভেদে, তাহাৰ অগাধ ভক্তি ছিল। সাংখ্য 
বেদান্তেও তীহাব ব্যুৎপত্তি ছল। শুচি অস্তচিজ্তান তীহাব ছিল ন। 
ব্রহ্ম হইতে জীবের উৎপত্তি ব্রন্ষেই তাহার লয়-_- ইহাই তাহার ধর্মমত 
ছিল। 

রাম প্রসাদের সমকালে কুমারভট্রে “আজু গৌসাই” নামে তাহার 
এক প্রতিধাসী ছিলেন। আজু গোপা গোড়া বৈষ্ণব ছিলেন। কাজেই 
গোস্বামী প্রভূর সঙ্গে গ্রসাদের মতভেদ হইত তান্ত্রিক রাম প্রসাদকে 
বিদ্রুপ কবিয়! গোস্বামী 'নেকগুলি গান বীধিয়াছিলেন। দেই সকল 
গানে প্রসাদরচিত সঙ্গীতের উত্তর প্রদন্ত হইয়াছে। 

বাদ্ধক্যে_রামপ্রসাদের পত়ীবিয়োগ ঘটে। পত্বীবিয়োগে তিনি 
সন্গাসী হা'ন। 

রামগ্রপাদেব মৃত্যু-_অলৌকিক ঘটনাসংযুক্ত । কথিত আছে তিনি 
আপনাব আসন্নমূত্যু জানিতে পারিয়া কালীপুজার আয়োজন করেন। 
সেই প্রতিম! বিসর্জন কবিতে গিরা, আর তিনি গঙ্গাগর্ভ হঈতে উঠেন 
নাই। কাণীনাম গাহিতে গাহিতে ব্রহ্ধর, বিদীর্ণ হইয়। তাহার প্রাণবাসু 
বহির্গত হয়। | 


১৬৪ জীবন চিত 


রামপ্রসাদদেব প্রপৌত্র গোপালকষ্চ সেন। গোপালকুষ্ণেব পুত্র 
কালীপদ সেন--উড়িস্যাব অন্তর্গত অন্ত্ুল নামক স্থানে ইঞ্জিনযাবের 
কাধ্য কবিতেছেন। বালীপদ বাবুব চাণ্টী পুত্রের মধ্যে তিনজন 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উপাধিধাবী। 








শিষ্যবেস্িত তুকারাম 


সাধু তুকারাম 
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বহুশতাীর পরাধীনতায় অবসন্ন মহারাষ্্র_শ্বজাতির করুণ কঠের 
চাহাকারে বিচলিত হইয়া, যখন দাস্তিক ও বিলাদী যবনের কঠিন হস্ত 
হইতে, স্বাধীনতা! প্রত্যাহরণের জন্য, ধূমাফ্লিত বহ্ছির স্তায়, ধীরে ধীরে 
আপনার তেজঃ সঞ্চয় করিতে ছিল-ঠিক্‌ সেই সময়ে পুনানগরীর 
অনতি দুরে অবস্থিত দেহুক গ্রামে সাধু শিরোমণি তুঁকারামের 
জন্ম হয়। 

দেহুক গ্রামে, 'বাহেলাজী' নামে একজন ভদ্রলোক -বাস করিতেন। 
বাহেলাজী জাতিতে শূদ্র হইফ্জাও পরিবারবর্ের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের 
জন্য বণিকৃবৃত্তি অবলম্বন করিরাছিলেন। তীহার মরলতা৷ ও সাধুতায় 
মুগ্ধ হইয়! দাক্ষিণাত্যের নকল লোকেই তাহাকে অন্ত্রমের চ'ক্ষে নিরীক্ষণ 
করিত। এই ভগবস্ভক্ত বাহেলাজীর ওরসে, ১৫১০ শকাৰে [ ১৫৮৮ 
থ্‌ঃ] “কস্কালই” নায়ী মহিয়মী মহিলার গর্ভে, তৃকারাম জন্মগ্রহণ 
করেন। 

তুকারামের এক জ্োষ্ঠ সহোদর ছিলেন, তীহার নাম সাওজী। 
সাওজীর ধন্ম প্রবৃত্তি বড় প্রবল ছিল। অগ্রজের পৃত আদর্শে তৃকারামের 
বাল্যজীবন গঠিত হইয়াছিল। শিশু "তুকারাম* কুলব্ৰেতা৷ *বিঠোবাঁর» 
পুজা না কবিয়া জন্মগ্রহণ করিতেন না। 

একদ্রিন এক জটাবন্কলধারী সন্ন্যাসী বাহেলাজীর ভবনে আতিথয গ্রহণ 
করেন। বলাবাহুল্য, এই ধার্মিক পরিবারে তিথির সেবাযত্বের কোন 
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১৬২ জীবন-চিত্র। 


ক্রুটি হয় নাই। এই সন্ন্যাসীব সঙ্গে, পিতামাতা পত্রী ও ভ্রাতার 
অজ্ঞাতসারে, গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়! সাওজী পলায়ন করেন। 
গ্ধনেক অন্ুসন্ধানেও আব তাহাকে পাওয়া গেল না। 

এই ঘটনায় বৃদ্ধ বাহেলাজীর শরীর একেবারেই ভাঙ্গিয়া৷ পড়িল। 
নিরুদিষ্ট পুত্রের শোকে, অরুন্তদ যন্ত্রণায় বাহেলাজী একেবারে শয্যা গ্রহণ 
করিলেন। কাজেই বালক তুকারামের কোমল স্বন্ধে সংসারের সমস্ত ভার 
পঠিত হইল। তুকারাম পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সংসার 
প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, তাহার বয়স তখন ১৩ বৎসর মাত্র। 

সংসারে তুকারামের আসক্তি ছিল না । তিনি ধর্ম কন্ম পুজ! অর্চ! 
লইয়াই থাকিতেন ; ইন্দ্রায়ণী নদী ভীরস্থ “বিঠোবার” মন্দিরে তুকারাম 
দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। ব্যবসায় করিয়! 
তুকারাঁম যাহা উপার্জন করিতেন, তাহ! দরিদ্র সেবার ব্যরিত হইভ। 
সারের প্রতি পুত্রের এইরূপ গুঁদাসীন্ত দেখিয়া, বাহেলাজী তুকারামের 
বিবাহ দিলেন। ১৫ বৎসর বয়সে, “ঘুমাই” নায়ী এক বালিকার সঙ্গে 
তুকারামের বিবাভ হয়।  প্রথুমাই”--একে দরিদ্রের কন্ত, তাহাতে 
আবার চিররণ্না, স্থতরাঁং বিবাহ করিয়। তুকারাম সুখী হইলেন ন1। 
তাহার মন একেবারেই দমিয়া গেল, সংসারের প্রতি ঘ্বণা জদ্মিল 
প্রথম যৌবনে--একট! অনন্ত তৃষার আবেগে-তিনি আপনাকে নিতান্ত 
নিগাশ্রয় বিবেচনা করিলেন। ব্যবসায়েও আর তীঁহার মন রহিল ন|। 
ক্রমে, কমলার কুদৃষ্টিতে তুকারামের আয় একেবারেই কমিয়া গেল। 
ভুকারাম খণ করিয়া সংসার ,চালাইতে লাগিলেন। শেষে এমন অবস্থ! 
হইল যে, আর কেহ তাহাকে ধার দিতে চাহেন না-বৃদ্ধ পিতামাতাও 
রুগ্না পত্বীকে লইয়া তুকারাম ঝড় বিপদে পড়িলেন। কেমন করিয়া 
এতগুলি প্রাণীর অন্নের সংস্থান হয়? তুকারাম কেবল তাহাই ভাবিতে 
লাগিলেন। 


সাধু ভুকাবাম। ৯৬৩ 
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এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে ছুর্ভিক্ষ দেখা দিল । দেছক গ্রামেও কালেনস 
ভেরী শ্রবণ ভৈরব ববে বাজিয়া উঠিল। অনাহাবে, মনস্তাপে বৃদ্ধ 
বাহেলাজী সাংঘাতিক পীড়িত হইলেন। সংসার অচল হইয়া পড়িল। 
তুকাবামের পত্রী-__জীবন্মু তা, তাহাব দ্বাবা গৃহকর্্ের কোন সাহায্যই হইত 
না। সকল দিক্‌ ভাবিয়া, আত্মীয়গণের পরামর্শে, তুকাঁরাম “ণীজাই 
নারী এক ধনীর ছুহিতাকে আবাব বিবাহ কবিলেন। এই বিবাহে-_ 
তাহার কিঞ্চিৎ অর্থ লাভ ঘটিল। সেই অর্থ লইয়! তুঁকাবাম ব্যবসায়ের 
উন্নতির জন্ত চেষ্টা! কবিতে লাগিলেন। কিন্তু বিছুতেই কিছু হইল না, 
সৌভাগ্যলক্্মী তুকাবামের গ্রতি প্রসন্ধ৷ হইলেন না, সংসাবের অভাবরাশি 
দিন দিন বাঁড়িতে লাগিল। তুকাবামেব চক্ষে অন্ধকাঁব লাগিল। 

জীজাই ধনীর কন্তা এবং স্বন্দবী ছিলেন। তাহার স্বভাবট! বড় 
কর্কশ ছিল। একে সংসাবেব কষ্ট, তাহাব উপব স্থামীব বৈরাগ্য ভাব-_ 
এই উভয় করণে জীজাই বিরক্ত হইয়! উঠিলেন। বণিতাব ভর্খসনা-_ 
তুকারামের গাত্র অলঙ্কাব হইল। জীজাই সর্ধর।ই স্বামী ক্রাট বাহির 
কবিয়া কলহ কবিতেন, কিন্তু উদাব শ্বভাব তুকারাঁম আশ্চধ্য সহিষুঃত| 
বলে-_পত্বী কর্তৃক প্রযুক্ত সমস্ত অশাস্ত্রীয় বিশেষণ গুলি অয্মান ব্দনে 
পরিপাক কবিয়! ফেলিতেন। কাজই পিপ্লণ আব অধিক দূব অগ্রসর 
হইত না। ইহাতে কিন্তু জীাই 'আবও কুপিন্া হইয়া তুকাঝামকে গালি 
দিয়া গাক্পেব ঝাল মিটাইতেন। তুকীরাম, অন্ুবাগ-স্িগ্ধ-সাত্বন! বাক্যে 
উত্তেজিত সিংহীকে শান্ত কবিবার চেষ্টা কবিক্নে। স্বামী অপবাধ 
স্বীকাব করিলে, দম্পতীর মধ্যে ক্ষণস্থায়ী সন্ধি স্থাপিত হইত। 

অর্থের চেষ্টায় তুকারাম একদিন স্থানাত্তরে গমন কবেন। সেখানে 
স্তাহার কোন অন্তরস্গ বন্ধু তাহাকে কতকগুল ইক্ষুদ্ণ্ড উপহার দেন। 


১৬৪ জীবন চিনে 


তুকারাম সেই ইক্ষুর বোঝা মাথায় লইয়! বাঁটী ফিবিতে ছিলেন। পথি- 
মধ্যে-_বালকগণ তুকানামের কাছে ইক্ষু 'গ্রার্থন। করিণ, তুকারাম প্রত্যেক 
কেই একগাছি কাঁরয়া ইক্ষু দান করিলেন। শেষে আর এক গাছি মাত্র 
রহিল-_-তাহা লইয়া ভুকারাম বাটাতে প্রবেশ করিলেন। 
শ্বামী-_সমস্ত ইক্ষু পথে আসিতে আদিতে বিভরণ করিয়। আসিয়া 
ছেন-_দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী পূর্বেই লোক মুখে এসংবাদ পাইয়াছিলেন | 
ক্রোধ ও ঈর্ষায় রমণীর প্রত্যেক শিরা উপশিরায় দ্রাবানলেব সৃষ্টি 
হইল! আগ্নের় গিরির প্রচ্ছন্ন অগ্নি কণ! স্ফুলিঙ্গ উদগারের আয়োজন 
করিল! সুন্দরী বেপমান বক্ষে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন। 
অপরিত্যজ্য চিন্তাকে সঙ্গিনী করিয়! তৃকারাম একথণ্ড উক্ষু হস্তে 
বাটাতে প্রবেশ করিলেন! বাঞ্ছিতের বাহুপাশ বিমুক্তা অভিস1বিকাঁর 
হ্যায় উষষা স্থন্দবী তখন পলায়নের উদ্ঘোগ করিতেছে, তখনও প্রভাত 
হয় নাই। সেই স্পষ্ট আলোকে ই-_তুকার।ম দেখিতে পাইলেন, গৃহিনীব 
মুখ কাল মেঘের মত হইয়াছে ! তুঞ্চারাম কম্পিত পদক্ষেপে স্পন্দিত হৃদয়ে 
অগ্রসর হইয়া! ইক্ষুদণ্ড গৃহমধ্যে রাখিয়। দিলেন। সর্ধা্সীন পরিশ্রমে 
তাহার দে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তিনি বিশ্রামের উদ্যোগ করিতে- 
ছেন, সংস! গুঠিণী সেই ইক্ষুদণ্ড তুলিয়া লইয়া, অগ্থি শলাকাবৎ স্থির 
কটাক্ষ স্বনীর মুখমগ্ডলে স্থাপিত কথিয়া-_ স্বামীকে প্রহার আরস্ত 
করিলেন। 'প্রহাবের চোটে ইক্ষুদণ্ড দ্বিখগড হয়! মাটীতে পড়িয়া! গেল। 
পত্ধীর কোমল কর পল্লবের অমৃত স্পর্শে শান্তিণাত করিয়া, তুকারা্ 
সই ভূপতিত ছুইথগ্ড ইক্ষু তুলিয়া লইলেন। তাঃর পর করুণা বিকম্পিত 
কণে পত্বীকে সম্বোধন করিয়! কহিলেন _প্গ্রয়তমে ! আজ জানিলাম-_ 
তুমি আমায় যথার্থই তালবান। এই আথ গাছটা একা খাইতে ভাল 
লাগিবেন। বলিয়া, তুমি হই খণ্ডে ইহা ভাঙ্গিয়! ফেলিয়াছ !* তুকারামের 


লাধু তুকারাম। ১৬৫ 


প্রস্ন মুখে বিষাদের কোনও নিদর্শন ছিল ন1। পত্বীর প্রহারে শরীর 
জর্জরিত, তবুও তাহার ব্দনে সেই স্বভাব শান্ত দিব্য হাস-তেমনি 
উজ্জ্বল, তেমনি মধুর, তেমনি অকৃত্রিম ! কিন্তু তুকারামের দ্বিতীয় পত্বীর 
চক্ষুদ্বয় তখনও জলস্ত অঙ্গারের মত জ্বলিতে ছিল! 
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পূর্বেই বলিয়াছি দাক্ষিণাত্যে সেবার দুতিক্ষের বিপুল বিকাশ ! অনা- 
হারে শীর্ণ দেহ নরনারী দলে দলে মৃত্যুর হস্তে আত্ম সমর্পণ করিতেছিল। 
অচিরে, তুকারামের বাটাতেও চির ব্দায়ের শোক রাগিণী বাজিয়া 
উঠিল! তুকারামের বৃদ্ধ পিতা মাতা, ভ্রাতুজায়্া, প্রথমাপত্ী এবং দুইটা 
সম্তান_-একেবারে শমনের আতিথ্য স্বীকার করিলেন। যাহার৷ অনস্ত 
্রা্মাপ্ডে তুকারামের সহায় বলিয়া পরিচিত ছিল, তাঁহারা সকলেই চলিয়া 
গেল! তুকারামের উৎক্ষিপ্ত মন-_-অবলম্বন শূন্য হুইয়া পড়িল! যখন 
সকল বন্ধনই ছিন্ন হইল-_তখন তুকারাম সংসারের উপর বিরক্ত কিবা 
আত্ম শিশ্বাসে অগ্রপর হইলেন। 

একদিন গভীর রাত্রে, স্তপ্তি সুখে মগ্রা দ্বিতীয় টি ধুলিমুষ্টির মত 
পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষত হৃদয়ের স্থাস্থ্য সঞ্চয়ের জন্য তুকারাম সংপার 
আশ্রম ছাড়িয়া চলিরা গেলেন। যুবতী জীজাইয়ের অবগ্নের 
অন্তরালে অশ্রর উৎন উথলিয়া উঠিল। অনুতাপ বিদ্ধা রমণী শীঘ্রই 
বুঝিতে পারিল-- তাহার শ্বামী “বিঠোবার” চরণে কিশোর জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছেন! স্বামাকে গৃহে ফিরাইয়। আনিবার শক্তি আর তাহার 
নাই। 

বিংশভি বর্ষ বয়সে*-তুকারাম সন্াস ধর্ম অবলম্বন করিলেন। 
কুল দেব! *বিঠোবার” মন্দিরে, সংসারাশ্রম হইতে অপস্যত তুকারাম 
প্রমানন্দে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন--গার্হস্থ্য 


৮ জীবন-চি | 


ধর্টের কর্তালিকার মধ্যে এমন আর কিছু নাই, যাহা! তাঁহার ছারা 
হষস্পর হইতে পারে। তুকারাম বিঠোবার চরণে লুঠিত হুইয়! 
ফলিজেন-_ 

শ্যাহা ভাল বালিতাম, ছেড়েছি সকল। 

তুমি মোরে ছাড়িও না, দয়াল বিঠঠল !» 

হে দেব! অপর কিছু নাহি অভিলাষ। 

তব পদ্দধে বাধা যেন থাকে তব দাস।” 

মাধ মাসের শুক্লা দশমীর কোঁমুদী ফুল রজনীতে, একজন সাধু 
তুকাঁরামকে “বিষুমন্ত্রে দীর্ষিত করিয়াছিলেন। 

*তজন পুজন কীর্ভনে”- তুকারামের দিন বড় আনন্দে কাটিতে 
লাগিল। তিনি বিঠোবার একনিষ্ঠ সাধক, কিন্তু তাহার হৃদয়োচ্ছাসের 
কোনও বাহা বিকাশ ছিল না। 

দ্রেহুক গ্রামের ক্রোশ ত্রয় পশ্চিমে “ভাণ্ডারী” পাহাড়; স্তনটা বড় 
সুন্দর । সহম্র কোলাহল ষঙ্কুল নগরের প্রান্ত ভাগে--বনম্পতির শ্তাম 
শীতল ছায়া বেঠিত স্্ীটনীর রজতধারা বিধৌত, বিহঙ্গকুলের কলকণ্ঠ 
মুখরিত এই শান্তিময় পর্বতে, ভূকাবাম সমস্ত দিবস ধ্যান ধারণায় মগ্ন 
থাকিতেন, রাত্রে_+বিঠোব। মন্দিবে ফিরিয়া আসিতেন। 

একদিন কুমকুম রাগ রঞ্জিত অকুণ প্রভাতে, তুকাঁরাম নদীতে ম্লান 
করিতেছেন, এমন সময় একজন কুষক আসিয়া উপস্থিত। কৃষক 
তুকারামকে বলিল-_-“শেঠজী ! আমি বড় মু্িলে পড়িয়াছি। আমার 
শস্য ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ করে-__এমন একটী লোক পাইতেছি না। যদ 
তুমি আমার ক্ষেত্রে বলিয়া ভজনার্দি কর--মামার ব্ড় উপকার হয়। 
আমার ক্ষেত্রটাও আগুলান হয়, তোমারও কিছু লাভ হয়। আমি 
তোমায় আধমণ করিয়া ছোঁল1 দ্বিব।”. যদিও তুকারাম পত্বী পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু পত্ধীর ভরণ পোঁষণের দায়িত্ব অন্বীকার করিতে 
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পারেন নাই। সুতরাং কৃষক্ষের কথায় তুকারাম সন্ত হইলেন, বলিলেন, 
--*বেখ, আমি তোমার ক্ষেত্রে বমিয়া হরনাষ কবিব, আমার পারিশ্রমিক 
প্ৰান1” তুমি আমার স্ত্রীব কাছে পাঠাইয়। দিও ।” 


(..) 


পরদিন তুকারামেন উপব দ্ষেত রক্ষার কর্মভার অর্পিত হইল। ক্ষেত্র 
মধ্যে একটা কাষ্টনির্িত মঞ্চ ছিশ_তুকারাম তাহার উপর বসিয়! 
নিশ্চিন্ত মনে নাম জপ করিতে লাগিলেন। 

এদিকে শস্ত লোভে দলে দলে পক্ষীকুল ক্ষেত্র মধ্যে গ্রবেশ করিল 
তুকারাম দৌখপেন-__ক্ষুধার্ত পক্ষীকুল এস্য ভক্ষণ করিতেছে, ক্ষুধার্ত 
প্রাণীকে তাড়াইয়! দেওয়া কর্তব্য নহে। তুকারাম পক্ষীগণকে বাধা 
দিলেন না, তাহারা অকুতোভগ়ে শন্য নষ্ট করিতে লাগিল। ক্ষেত্রের 
রক্ষাকর্তী--মঞ্চোপরি ধ্যান মগ্ন। 


এইরূপে একমাস গত হইল । মাসান্তে ক্ষেত্রম্বামী আসিয়া! ক্ষেত্রের 
অবস্থা দেখিল। গন্ত পুর্ণ ক্ষেত্র--পক্ষীকুলের বাসস্থান হইয়াছে, দেখিয়! 
কৃষকের দেহ ক্রোধে কীপিতে লাগিল। কৃষক তুকারামকে অনবধানতার 
জন্য যৎপরোনাস্তি তিরষ্কার করিয়া গ্রামেব কতকগুপি মাতব্বর ব্যক্তিকে 
ডাকিয়া সমস্ত কথ! নিবেদন কারল। গ্রামবাসীর! কৃষককে জিজ্ঞাস! 
করিলেন-_”তোমার ক্ষেত্রে কত মন শদ্য উৎপন্ন হয়?” কৃষক বলিল-_ 
ছুই থণ্ডী”। তখন সকলের বিচারে স্থির হুইল--পতুকারামকে 
কৃষকের ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে, ছুই খণ্ডী শস্যের মূল্য দিতে 
হইবে। 

সাধু নির্ঘদওে দ্ডিত হইলেন। দণ্ডের বিরুদ্ধে তাহার বলিবার 
কিছু ছিল না। যাহারা মধ্য্থ হইয়াছিলেন-_ভাহাদের মধ্যে একজনে 


১৬৮ জীবন-চিত্ত। 


একটু বিবেক শক্তি ছিল। তিনি সকলকে বলিলেন-_-বিচাঁর তো! শেষ 
হুইল, কিন্তু কৃষকের ক্ষেত্রের অবস্থাতে! আমরা কেহুই দেখি নাই। 
বিচাব কেবল এক পক্ষেব কথা শুনিয়। হইয়াছে । তুকারাম আত পক্ষ 
সমর্থনের জগ্য একটা কথাও বলেন নাই। অতএব চল-_স্বচক্ষে কৃষকের 
ক্ষেত্রর অবস্থাট! দেখিয়া আস যাউক্‌।” একথা সঙ্গত মনে করিয়! 
সকলেই কৃষকের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন । কিন্তু ক্ষেত্রের অবস্থা দেখিরা 
তাহাদের খিশ্বয়ের সীম! রহিল না। সেই শ্তামোজল শস্যালোক শোভন 
ক্ষেত্রে পক্ষীকুলের অশ্যাচাবের চিহ্মমাত্রও নাই,_ হ্বর্ণ শিষ্য শস্য বৃক্ষগুলি 
মন্দ মন্দ অনিলে কম্পিত হইতেছে ! ব্যাপাব দ্বেখিয়। ক্লুষকও অবাক 
হুইয়! গেল! শেষে সকলে মিলিয়া শস্য গুলি একত্র করিয়া মাপিয়া 
দেখিলেন-যে ক্ষেত্রে মাত্র দুই থণ্তী শস্য উৎপন্ন হইত, সেই ক্ষেত্রে ১৭ 
খণ্ডী শস্য উৎপন্ন হইয়াছে !! 

সেই কোৌতুহলাক্রাস্ত লোকাবণ্যের মাঝখানে, তুকাবাম নীরব শান্ত, 
উর্দ দৃষ্টিতে নির্ভীকচিত্তে দাড়ায়! ইঞ্টদেব বিঠোবাব এই অপুব্ব করুণার 
লীল! দেখিতেছিলেন, কৃষক অগ্রতিহত বেগে ছুঁটিয়া আসিয়! তাহার 
চরণতলে লুঠিত হইয়! ক্ষম! গ্রার্থন। করিল। ভখন তুকারামের প্রতি 
অনেকেরই ভক্তি বাড়িয়া গেল। 


বাহার! তুকারাঙ্গের অপরাধের বিচার করিয়াছিলেন, তাহারা আবার 
বিচার কবিলেন। ক্ষেত্রাধিকারী কৃষককে দুতখণ্ডী শশ্ত দিয়া অবশিষ্ট 
শস্য তুকাবামকে গ্রহণ কবিতে বলিলেন। তুকারাম শদ্য গ্রহণে সম্মত 
হইলেন না, সেই উদ্ধত্ত শস্য একজন ত্রান্ধণের নিকট গচ্ছিত 
রহিল। 

কেহ কেহ বলেন--এই শস্য বিক্রপ্নধাত অর্থে *বিঠোবার* ভগ্ন 
অন্দিরের সংস্কার করা হইগ়াছিল। 


সাধু তুকাবাম। ১৬৯ 


6৫) 
শীত্র্ট ভুকাবাম দৈব অন্রগ্রহ লাভ কবিলেন। তাহাব ভাগ্যে কৰি 
প্রতিষ্ঠা লাভেব মাতেন্দ্র হ্যোগ উপস্থিত হইল | প্গুহলক্ষ্ীব” পবির্তে__ 
“কলালক্ষ্ী” তাহাব উপব প্রসন্ন হইলেন । 
বিঠোধাব প্রেমে বিভোব হইয়া তুকাঁরাম কবিতা বচনা কবিতে 
লাগিলেন। এই সকল কবি শ1 “অভঙ্গ” নামে পবিচিত। তুকাঁবামেব 
“ম্সভঙ্গ” মহাবাষ্রবাপী বৈষ্বগণেব কাছে-_-০দেব মত সম্মানার। 
জনসাখারণও সেগুনিকে পবিত্র ভাবিয়া আদব কবিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ 
শৃত্র, কথক শ্রাবক-_ সকলেব মুখেই তুকারামেব “মভঙ্গ” । তুকাবাম 
ধন্মোপদেষ্টা,-তাহাব জীবনে জীবস্ত ধম্ম প্রতিভাত ছিল, পক্ষাস্তবে 
ভিন একজন স্বভাব কবি--শীতি ও ভক্তিপুর্ণ বলিয়া তাহার কবিত৷ 
আবাল বৃদ্ধ ধনিতাব হৃদর়গ্রাহিণী হইয়াছিল। এখনও প্রতবর্ষের আষাঢ 
ও কার্তিক মাসে বিটোবা মন্দিবে লক্ষ লোক সমবেত হইয়া তুকাবামের 
“অভঙ্গ” গান কবিয়া থাকে। এই উপলক্ষে পণ্রীপুবে একরুটা বড 
মেলাও বসিয়া থাকে। 


তৃকাবাম ভক্তিমার্ঁকে মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ সোপান মনে কবিতেন। 
ধন্'সাঁধনে বাহাডন্ববকে তিনি অত্যন্ত ঘ্বণ! কবিতেন। স্বরচিত কোন 
একটী অভঙ্গে তিনি সন্যাসীব লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, নিয়ে তাহার 
মন্মানুবাদ প্রদত্ত হইল। 


কথা অতি মিষ্ট, আব মন ভাল যাব, 
নাই বা বহিল কে ফুল মাল! তাব। 
আত্মতত্ব জ্ঞানলাভ ক'বেছে যেছন-- 
নাঈ বা সে শিবে জটা কিল ধাবণ। 
২২ 


/ 


১৭০ জীবন-চিত্র । 


অ1সক্তি নাহিক যার পবনারী প্রতি, 

ভগ্ম যদি না মাথে সেঃ কিবা তাহে ক্ষতি? 
নিন্দায় যে মুক, যেব! অন্ধ পরধনে-__ 
ভূক! বলে সন্যাসী জানিও সেই জনে * 


ঈশ্ববে তুকারামের করব বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাসের বলে_-তিনি 
ধর্ম প্রচাবেব আসন গ্রহণ করিলেন। অনেকেই তাহার শিষ্য হইল, মৃহাঁ- 
রাষ্ট্র দেশ তাঙ্গাকে জাতীয় কবি বলিয়া গ্রহণ করিল। অনেকেই বলিতে 
লাগিল প$ুকারাম অলৌকিক শক্তি সম্পন--দেবতাব অবন্তাব |» 

তুকারামকে ধর্ম প্রচার কবিতে দেখিয়া, মহারাষ্ট্র প্রদেশের কতক- 
গুলি ব্রাহ্মণ অত্যন্ত কুপিত ইইলেন। চিঞ্চবাদ গ্রামের চিন্তামণি দেব 
-_তুকাঁরামের নিন্দ৷ করি বেড়ীইতে লাগিলেন। দেহ গ্রীমের মন্বাজী 
গৌসাই-_সর্ধব সাধারণকে বণিতে লাগিলেন_-প্তুকারাম একজন ভগ্ড, 
রাত্রে তাহার আশ্রমে-_-একজন বেগাঁর গাতিবিধি হয়।” বাহার মন্বাজীব 
কথা বিশ্বাস করিলেন না, মন্বাজী তাহাদিগকে প্রতক্ষ্য প্রমাণ দেখাইতে 
স্বীকৃত হইলেন। 

একদিন ভাগ্ডারী পর্বতের উপকণ্ঠে__তুকারাঁম ভজন গাহিতে ছিলেন, 
এমন সময় তাহার নয়ন সম্মুথে এক নারী মুত্তির আবির্ভাব হইল। 
রমণী অসামান্ত সুন্দরী, জ্যোৎম্নীলোকের মত তাহার অতীন্দ্রিয় রূপ, 
প্রসাধনে পবিমঞ্ডিত হইয়া! তাহাকে বড় স্থুন্দর দেখাইতেছিল। নির্জন 
প্রদেশে মুত্তিমতী ছুপ্রবৃত্তির মত রমণীর আগমনে, তুকারাম রমণীর দিকে 
চাহিরা হাস্য করিলেন, সেই হাঁস্কে আপনার কামনার অনুকুল করিয়! 
বিনয় মধু বচনে নাবী আপনার প্রার্থনা জানাইয়া উত্তরের প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিল। কিন্তু তুকারাম কোন কথ! কহিলেন শ1। তিনি 
ধ্যান মগ্ন হইলেন। - 


সাধু তুকারাষ। ১৭১ 


রজনী শেষ যামে উপনীতা--তথাপি সাঁধুর ধ্যান ভঙ্গ হইল ন। 
মন্বাথের ইঙ্গিতান্ুবর্তিনী অভিসারিক' আর কতকক্ষণ অপেক্ষা করিবে? 
নিজের অযাচিত মাধুরী সেই বিজন আধারের হৃদয়ে হৃদয়ে ঢালিয়া দিগ।, 
--রমণী ধ্যানমগ্ন মহাপুকষকে ক্ষিপ্ত আলিঙ্গনে বীধিয়! ফেলিল 1 কিন্তু 
সাধু দ্রেহ স্পর্শ মাত্র-_হতভাগিনী অরুস্ত্ যগ্রণায় কাতর হইয়া! চীৎকার 
কবিয়। উঠিল ! তুকারাম আর একবার মাত্র সেই শ্বৈররিণীর প্রতি দৃষ্টি 
পাত করিলেন,_-সে দৃষ্টিতে কি নীবব তীব্র ভীরঘ্ার! সে দৃষ্টিতে কামিনী 
মন্মের উপর নিঘাক্ণ সাঘান পাগল তাহার সেই লালন! মাখা ওট্ঠা- 
ধরের গোলাপ ফুল্লতা শুধা"' 'দপ--চথে মুখে হতাশ্বাস ফুটিয়া উঠিল। 
রমণী ছিন্ন মূল লতিকার ন্ত।য় মাটাতে পাড়গ়্! গেল। তুকারাম অবি- 
লম্বে সে স্থান ত্যাগ করিলেন । 

আশ্রম সন্নিহিত বৃক্ষান্তরালে আম্মগোপন করিয়া কতকগুলি গ্রাম- 
বাসী-তুকারাম ও রমণীর ব্যবহার দেখিতেছিল। বল! বাহুল্য__ 
মন্বাজী উহাদিগকে সাধুব নষ্ট চরিত্র পরীক্ষা করিবার জন্য ডাকিয়া 
আনিয়াছিল। তুকারামের প্রস্থানেৰ পর গ্রামবাসীর! রমণীর নিকটে 
আসিল। জনসমাগমে রমণীও উঠিয়া বসিল। তাহার মুর্ি-_নিশ্চল 
রক্তহীন_-ষেন ভাস্কর পপ্রগনী মম্মর মুত্তি! সেই অরবিন্দ সুন্দর মুখ 
থানিতে পাও্ুরতার ছার ভামিতেছে। প্রাণঘণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি যেমন 
নিমেষ মধ্যে আপনার অতীত ও বর্তমান অবস্থা মরণ করিয়। লয়, তারপর 
বধমঞ্চ দেখিয়া! শিহুরিয়া উঠে-_রমণীর অবস্থা তখন ঠিক সেই প্রকার! 
অন্থৃতাপে তাহার বুক ফাটিয়া! ষাইতেছিল, অভাগিনীর পাষাণ প্রাণে__- 
বিশ্বপ্রেমের প্লাধন আসিয়াছিণপ। অভিনারিকার অন্তরাত্ম! তাহাকে 
সহশ্র ধিক্কার দ্রিতেছিল। 

রমণী পসস্কোচে--সকলের কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিল-_-তাহার 
এই নির্লজ্জ ব্যর্থ উদ্, মন্বাপীর 'নর্থলোভে !! মন্বাজীর অনুরোধেই সে 


১৭ দীন -চি। 


-পাধুববকে কলুষত্ত কবিঠে আসিগ্লাছিল। কিন্ত সে হাতে খাতে 
পাপের প্রতিফল পাইয়াছে, সাধু অঙ্গ স্পর্শ কবিয়া তাহার দেহ তপ্ত 
লৌহে দগ্ধ হইয়! গিয়াছে । 

গ্রামবাসীবা! এ এ৮ণাব প্রথম হইতেই সেখানে উ৭স্কিত ছিল, তাহাব! 
তুকারামেব জিতেন্দ্রিগতার যথেষ্ঠ প্রমীণ পাইয়াছিল। বষণীব বথার় ৩খন 
তাহাব| বুঝিতে পাগ্সিল-_পাপিনী, মন্বাজী কর্তৃক প্রেরিতাঁ , একজন 
নিষ্চলঙ্ক সাধুব মহান্‌ চবিভ্রে-_-একটা প্রতাবকেব কথায় তাঁগাবা সন্দেহ 
করিয়াছিল বলয়! সকলেহ শজ্ঞজিত হইল । সাধাবণেখ কাছে এই ঘণিত 
যভযন্ত্র প্রকাশ হওয়ায়-_মন্বাজীখ ও লাঞ্চনীৰ আব সীমা বহিল ন1। 

এই ঘটনার, অগ্র পবাঁক্ষিত কাঞ্চনেব ন্যায় তুকাবামে স।ধুতা, 
সরলতা, সহিষ্ণুতা ও নিম্পু২তা-আবও অধিকতব প্রদীপ্ত হইয়। উঠিল । 
লোকে তাহাকে আরও শ্রদ্ধা করিতে শিখিল । 

তুকীবামেব মৃত্সঞ্জীবনী এক্টী মাত্র ঘৃষ্টিতে বমণীব পাপ কাঁমশ। 
নিভিয়! গিয়াছিল। সে আপনাব ষথাসর্বপ্ দবিদ্রগণকে বিলাইয়া দিয়া 
-_সন্যাসিনী সাজিয়।, তুকারামের পদযুগল অশ্রু ধৌত কবিল। তুকা- 
বাম--সেই মানব সমাজেব অস্পৃষ্তা পতিতা অবলাকে নিধুঃমন্ত্রে দীক্গত 
করিলেন। সাধু হৃদয়েব আশীব্বাদ ও দেব প্রসাদ পাভ কবিয়া বমণী 
(দ্ধ যোগিনী হইল। লোকে বুঝিল-_তুকাবামেব আশ্রম--তাপিত 
মানবাত্মাব শাস্তিময়ী বিএ।ম ভূমি । 

_-তুকাবাম কামকে জয় কবিয়াছিলেন ॥ 


টি 


তুকাবামেব প্রতিপত্তি অনেকেবই নিতান্ত অসহ হইয় উঠিল । 
বিঠোবা মন্দিবেব পাশে, সাহুজী নামক এক ব্রাঙ্গণেব এ+ টী বাগান 
ছিল, বাগানের চারিদিকে কণ্টক বৃক্ষের বেডা। এক)গণী ৩খিতে 


সাধু তুকাবাম । ১৭৩ 


বিঠোবা মন্দিরে গ্রতিবংসর একটা উৎসব হইত। একদা! এই উৎসব 
উপলক্ষে_-মন্দিরে লৌকে লোকারপ্য হইল। তুকাঁরাম দেঁখিলেন-_ 
সাুজীবৰ উগ্ভানের একদিকের বেড়া ন! কাটিঞ। দিলে, সাধারণের দ্ 
দ্বশনে খ্যাঘাত জন্মিতেছে। তুকারাম স্বহস্তে সেই সকল কণ্টক বৃক্ষের 
শ্রেণী উৎপাউটন করিয়। দিলেন, অনেক লোক বাগানে প্রবেশ করির। 
দেবমৃণ্ডি দর্শনের স্থযোগ পাইল । 

উতৎসণান্তে তুকারাম--সাহুজীর বাগানে বেড়া বীধিয়া দিতেছেন, 
এমন সময় সাহুজী আপিয়। উপস্থিত। ভগ্ন বেড় দেখিয়া সাহুজীর আপাদ 
মস্তক ক্রোধে জলিয়! উঠিল। তুকারাম সাহুজীকে বললেন__পলোকে 
ঠাকুর দেখিবার জন্য দীড়াইবার স্থান পাইতেছিল না, তাই আম 
তোমার বাগানের বেড়! কাটিয়। দিয়াছিলাম। আজ সেই বেড়া আবার 
বাঁধিয়! দিতেছি । ভাই! তুমি রাগ করিও না, ইহাতে তোমার কিছুই 
ক্ষতি হয় নাই। পাছে এই ভাঙ্গা! বেড়া দ্দিয়া কোনও পণ্ড প্রবেশ 
করিরা তোমার গাছ পালাঁৰ ক্ষতি করে-_সেইজন্ত আমি কাল সমস্ত 
রাত তোমার উদ্যানেব রক্ষণাবেক্ষণে নিধুক্ত ছিলাম।” 

তুকারামের সরল কথায় সাহুজীর ক্রোধ শান্ত হইল না। সহসা 
তাহার মুখমণ্ডলে বিছ্যাতের মত কি একটা জ্বলিয়! উঠিল। সেই মুন্র্ডেই 
মাথায় কঠিন আঘাত অনুভব কবিয়া তুকারাম মুক্ছিত হইয়া মাটীতে 
পড়িয়। গেলেন। 

নৃশংস সানুজী করধূত দগুদ্বার! সাধুকে প্রহার করিয়াছিল। 


06৮) 


শিষাগগের সদয় সুশ্রধার গুণে শীঘ্রই তুকারামের চেতন! ফিরি 
আসিল। একজন শিষা সাহুজ'কে প্রতিফল দিতে চাহিল, তুকারাম 
নিষেধ করিলেন, বলিলেন -_-“আমায় তে! বেশী লাগে নাই, কেন তোমর! 


১৭৪ জীবন চিত্র। 


ব্রাহ্মণেব উপর প্রতিশোধ লইবে ? আমিই তে! বেড়। কাটিয়া দিয়া তাঁহাঁর 
অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিরাছিলাম।” 

পরদিন তুকারাম সাছুজীব ব।টীতে গিয়া মার্জনা ভিক্ষা করিলেন !! 

শীঘ্রই সাহুজীর এক পুত্র সাংঘাতিক রোগগ্রন্ত হইল। রোগ সংক্রা- 
মক, প্রাণের মায়! তুচ্ছ করিয়া তুকারাম বালকের স্যার ভাব লইলেন। 
তুকারামের যত্বেহ সে যাত্রা বাপক যমের মুখ হইণে ফিবিয়া আসিল । 
অনুতপ্ত সাহুজী তুকারামের চরণে লুষ্ঠিত হইল! তুকারাম তাহাকে 
দীক্ষিত করিলেন ! 

তুকারামের কীস্তি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের বিষদৃষ্টি তাহার 
উপর পতিত হইয়াছিল। বাখোলী গ্রামের রামেশ্বর ভট্ট-_তুক্ারামেব 
বিরুদ্ধে এক অমূলক অভিযোগ উপস্থিত করিল। দেহুর পাঁটেলের 
নিকট হইতে রামেশ্বব এক অনুজ্ঞাপত্র বাহির করিল অন্ুজ্ঞাপত্রে 
তুকারামকে দ্েছ গ্রাম হইতে নির্বাসিত করিবার আদেশ ছিল। 


তুকারাম বড়ই বিপদে পড়িলেন। গ্রাম পরিত্যাগ করিতে তীহার 
আপত্তি ছিল না, কিন্ত তিনি আশৈশবের আরাধ্া “বিঠোবা” প্রভুকে 
ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতেও সম্মত ছিলেন না । তুকাবাম মন্দিরে অনশনে 
অনিদ্রার ত্রয়োদশ দিন পড়িপ্ন! রহিলেন। রামেশ্বর, তুকবাম বচিত 
অভঙ্গ গুলি ইন্দ্রায়নীর জলে নিক্ষেপ $বল। তুকারাম কবিতার শোকে 
বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন, শত্রুদের আর উল্লাসেব সীমা রহিল ন1। 
তাহারা সগর্ধে প্রচার কবিয়। বেড়াইতে লাগিল _"শুদ্র তুকারামের 
মুখে আর আমাবের ধন্মোপদেশ গুনিতে হইবে না, তাহার কবিতার 
থাতাপত্র সমস্তই জলমগ্ হুইয়ীছে'” 

কিন্তু তিন দিন পরে লোকে দেখিল-_তুঁকারামের থাতাপত্র ইন্্ায়- 
নদীর জলে ভাসিতেছে। একজন শিষ্য গিয়া নেগুলি কুড়াইয়া আনিল, 


সাধু তুকারাম। ১৭৫ 


তুকারামের মুখে হর্ষের উজ্জল প্রভা ফুটিয়া উঠিল। তুকারামকে এ্রশী 
শক্তিশালী জানিয়া, কর্তৃপক্ষ নির্বাসন দণ্ড রচিত করিয়া দিলেন! 


0৯) 


পুনায় অনঘড নামক এক ফকীর বাগ করিতেন। এই ফকীর 
সাধারণেব উপকারার্৫থে একটা কূপ খনন করাইয়! দিয়াছিলেন। এই 
কূপের জল ঝড় শিপ্ধ ও শ্বাঁছু ছিল,_-অনেকেই ইহার জলে ন্নান করি- 
তেন, প্রত্যেক গৃহেই এই জল পেয়বূপে ব্যবহৃত হইত। 


কোন কাধ্যোপলক্ষে রামেশ্বর একছিন পুণায় গিয়াছিল। মধ্যাহ্ে 
প্রচণ্ড ময়ুখমালার সন্তাপে ক্রান্ত হইয়৷ বামেশ্বর ফকীরের কূপ হইতে 
জল তুলিয়া! স্নান করিল। কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় শান করিয়া তাহার 
দেহ সিদ্ধ হইল না, বরং অত্যন্ত গাত্রদাহ উপস্থিত হইল । কিছুক্ষণ 
পরেই রামেশ্বরের শরীবে একবকম ক্ষেটক বাহর্থত হইল, এই সকল 
স্ফোউটকের যন্ত্রণায় হতভাগ্য মৃতকল্প হইয়া পড়িল। কোন ওষধেই 
ব্যাধির প্রতীকার হহল না; তুকাঁরাম লোকমুখে এ সংবাদ শুনিতে 
পাইলেন । 

পুনা নগরী প্রান্ত সীমায়__এক জীর্ণ পর্ণকুটীরে, আত্মীয়স্বজন, 
পরিত্যক্ত রামেশ্বর মৃত্যুব প্রতীক্ষা করিতেছিল, তুকারাম দেবদুতের 
মত সেখানে গিয়া উপস্থিত হুইলেন। রামেশ্বর__সাধুব জ্যোতির্ময় 
মুদ্তির দ্রকে সাহস কবিয়। চাহিতে পারিল না, সে কাদিতে লাগিল। 
তুকারাম সন্েহে তাহাকে নিজেব ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন, তাভাধ 
সর্বাঙ্গে হস্তামর্ষণ করিতে লাগিলেন। বোগী দোঁথল-_-সে স্পর্শ কি 
কোমল, কি,উন্মাদ্বন, কি অভাধ্য, কি আনর্কচনীয় আনন্দ প্র । 
রামেশ্বরের অদ্দেক যন্ত্রণা সেই মুহূর্তে উপশম হইল। তুকাঁগামের যদ্বে 
অল্পদিনের মধ্যে--তাহার এরীরে ব্যাধির আর চিহ্নমাত্র রহিল ন1। 


১৭৮ জীবন-চিত্র। 


মহাপুরুষের উদার করণায় মুগ্ধ হইয়া রামেশ্বর তুফারামের শিষ্য 
ত্বীকার করিল। বিদ্বেষ_অন্থৃতাপে পরিণত হইল! 


(১০) 


লোহগ্রামের একজন কাংশ্যকার তুকারামের মুখে ধর্মকথা শুনিয়া 
সংসারে অনাসক্ত হইয়। পড়িল। সে কাজকম্ম কিছুই কবিত না, 
দিনরাত বিঠোবা মন্দিরে পড়িয়া থাকিত। কাংশ্ঠকার-পত়ী, ব্বামাব 
এইরূপ বৈরাগ্য ভাব দ্েখিয়! তুকারামের উপর রুষ্টু হইল। রমণী 
সন্বল্প করিল-_সাধুকে একদিন জব্দ করিবে। 

একদিন রমণী ভুকারামকে স্বগুছে পান ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল। 
তুকারাম শিষ্যপত্বীর নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্থ করিতে পারিলেন না। যথাসময়ে-_ 
সাধুজী কাংশ্যকারগৃহে উপস্থিত হইলেন। 

প্রথমেই তুকারাম স্নান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, রমণী 
শ্বহান্তরে গিয়। খানিকটা জল গরম করিল, তা”্রপর সেই উষ্গল-_ 
তুকারাঁমের মাথায় ঢালিয়! দিল। জল এত গরম ছিল যে, সাধুর সর্বাঙ্গ 
একেবারেই পুড়িয়া গেল। জাল! নিবারণের জন্য- তুকারাম [বঠোবার 
স্তব করিতে লাগিলেন। ঃ 

এই অগ্নি পরীক্ষা কালে তুকারামের অসামান্ত ধৈর্য্য ও সভিষুতা 
দেখিয়া,-_কাংশ্টকার পত্বীর কঠিন হৃদয় গলিয়া গেল। সে সাধুব 
ভবণে ক্ষমা প্রার্থনা! করিল। তুকারাম--তাহাকে আস্ত করিলেন । 
€মই অবধি রমণী পির অন্ুবস্তিনী হুইয়া লাধুসেবায় জাবন উৎনর্গ 
করিয়াছিল। 

--তুকারাম ক্রোধকে জয় করিয়াছিলেন। ্ 

অকুত্রিম দেবভক্তির জন্য পুণ্যাত্মা তুকারামের নাম মহারাষ্ট্রের 
ঘরে ঘরে প্রচারিত হুইল। আর কেহ গাহাকে শুন্র নপিয়া অবজ্ঞা করিশে 
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নাহন হইল না। যাহার! তুকারামের শত্রু ছিল, মন্ত্রবলে রুদ্ধ বীর্য 
ভুজঙ্গমের মত তাহার! সকলেই সেই অপাপবিদ্ধ মহাঁপুরুষের পবিজ্র চরণে 
নতশিরে আ'শ্রর গ্রহণ করিল। 
এই সময় মহারাষ্ট্রকেশরী ধার্মিক চুড়ামণি ছত্রপতি শিবজী সাধু 

তুকারামকে আমন্ত্রণ করিলেন। সাধুজীকে আনিবার জন্য যথারীতি 
রথ, অশ্ব, পত্র ও রালদূত €প্রবিত হইল । কিন্ত তুকারাম রাঁন্ধ-আমন্ত্রণ 
স্বীকার করিলেন না, তিনি দূতের হস্তে শিবজীকে একখানি ছন্দোময়ী 
লিপি প্রেরণ করিলেন। তাহার মন্ার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই লিপিপা্ে 
বুঝা ঘায় তুকারাম লোভকে জয় করিয়াছিলেন । 

বিশাল সংসারে আমি নিতান্ত একাকী । 

লোকাচার হ'তে সঘা দূরে দূরে থাকি। 

হসন, ভূষণ, ধম, রত্ব সিংহাসন, 

কিছুতে আমার আর নাহি প্রয়োজন ; 

আমি বনবাসী দীন-_আসক্তিবিহীন-__ 

অন্নাভাঁবে তনুক্ষীণ__কোটীতে কৌপীন ১ 

যশঃ মান, কীর্তি--নাহি কোন আকিঞ্চন, 

তবে কেন ডাকিয়াছ--আমারে রাঁজন্‌ 

রূপ নাই, গুণ নাই দশ! অতি মন্দ, 

আমার দেখিলে তুমি পাবে না আনন্দ । 

তোমার নিকটে গিয়ে আমার কি লাভ ? 

ভিক্ষা! ক'রে খাব, হলে অন্নের অভাব। 

ছিন্ন বস্ত্র কত থাকে পথেতে পড়িয়া, 

লজ্জা নিবারণে তাহা! লব কুড়াইয়! ৷ 

বৃক্ষতল শষ্য হবে এলে 'বিভাবরী, 

কিসের প্রত্যাশ! রাজ! ! তবে আমি করি? 
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রাজগৃহে শুধু মহতের অধিকার, 

ক্ষুদ্র আমি,_-কখনই/যোগ্য নহি তা*র। 
অতি পুণ্যবান্, তুমি__-হে পাগওরি-নাথ ! 
চেয়েছ আমাব সঙ্গে কবিতে সাক্ষাৎ। 
সংসার কামন। আমি ছেড়েছি সকল, 
আমার আরাধ্য ধন--ঠাকুব বিঠঠল ) 
বিঠৌবারে হেবি আমি বিশ্বে সব ঠাই । 
তোমাব মধ্যেও তীরে দেখিবাবে পাই। 


মাঁনবেব ভাগ্য স্তর আছে তন:হাতে, 
“শিব এই পুণ্যনাম সার্থক তোমাতে। 
নিয়ত প্রসর রাঁজা! তোমায় শ্রীহরি । 
তোমার নিকটে আমি এই ভিক্ষা করি, 
রাখিতে নারিন্থু কথা করিও ন। রোষ, 
পুত্রসম গ্রজাপালো” পাইবে সন্তোষ । 
নরমাঝে নরাধিপ! “নারায়ণ” তুমি, 
পবিএ--তোমার জন্মে__মহারাষ্ট্র ভূমি। 


তুকারামের পত্র পাঠে শিবজী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, আপনিই 
তুকাঁরামের আশ্রমে উপস্থিত হ'ন। তুকারামের জ্ঞানগর্ভ উপদেশে-_ 
শিব্জী সংসারের উপর বিরক্ত হইয়া পড়েন। শিবলীর মাত। পুত্রের 
এইরূপ রাজ্যে অনাসক্তি দেখিয়া! ব্যাকুলভাঁবে তুকারামকে জানাইলেন-_ 
*শিবজী আমার একমাত্র পুত্র, সে সংসাঁরে না| ফিরিলে-_মহারাষ্ট্র দেশের 
উদ্ধারের আশ। নাই__-আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহার উপায় বরুন।” 

তুকারাম জিজ! বায়ের অন্থরোধ রক্ষা করিলেন। অবসর বুৰিয়া 
তিনি শিবজীকে বলিজেন--“যাহার ষে ধর্ম, সে ধর্মপালন না করিলে 
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প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়। তুমি ক্ষত্রিয়_ প্রজা পালন তোমার 
ধর্ম, সে ধর্ম ছাড়িয়। সন্নাঁপধর্ম গ্রহণ কৰা তোমান কর্তব্য নড়ে” 
সাধুর পবিত্র উপদেশে-_রাজধর্খের প্রাত শি।জীৰ মনোযোগ আকষ্ট 
হইয়াছিল। 

স্বাধীন রাজ! হইয়াও শিৎজী তুকারামকে ভুলিছ্ছে পারেন নাই। এক 
বার পুনায় তৃকারামের মঠিত সাক্ষাৎ করিভে গিয়া শিবজী বড় বিপদগ্রস্ত 
হইয়াছিলেন। শিবজী যখন সাধুদর্শনে গিয়াছিলেন, চাকনদুর্গেণ রক্ষক 
একজন মুলমান সর্দার সদ্ধান পাইয়া, শিণজাকে ধরিবার জগ্গ পাঠ।ন- 
দৈম্ঠ প্রেরণ করেন। তখন তুঁকারাম তঙন গাঠি্োছপেন, আন+ 
লোক আগ্রহ্ভরে তাহ! শুনিভোছণ। অতলোকের মগ্যে কে খিখজী 
মুধলমান সৈম্ঘগণ তাহা স্থিন করিতে পারে নাহ এই অবসরে তুক্ষা- 
রামের ইঙ্গিতে শিবজী তথ! হইতে সরিয়। পড়েন। 

মহারাষ্ট্রবাসীগণের বিশ্বাস-_তুঁকারামের প্রার্থনাংলে ভগবান্‌ 
বিঠোবাই মে যাত্রা শিনজীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। 


দয়ানন্দ সরন্বতী 
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সে বড় বেণীদিনের কথা নয়। তখন প্রবল পরাক্রাস্ত ইংরাজেব 
সহিত অস্তসার শূন্য মহারাষ্ট্র শক্তির সংঘর্ষণ আরজ হইয়াছিল। বর্গীর 
নৃশ'ন অগ্যাচাবে-বিশৃঙ্খল দেশে অশান্তি ও অরাজঞ্তার আবির্ভীব 
হইয়াছিণ। ভারতে তখন স্তায় ও নীশ্িঙ শাসন শিথিল--স্বার্থপর 
পুরুষেব প্রাধান্গ প্রতিষ্ঠার জন্য--জবলম্ক চিঠায় জ্যোতিন্্য় শিখায়--শত 
শত অবল! জীনস্ত দ্ধ হলতেছিল, সেই পৃত ভম্মরাশি অঙ্গে মাথিয়! 
বাস বাঁদনে পল্লী সচকিত কারিয়া,-বলদ্রপী পিশাচগণ--আননে নৃত্য 
করিতেছিল! ভারতেব বর্ষজ্োতিঃ নির্বানোনুখ হইয়াছিল! এই 
অপধর্মের মলিনত1 ও অজ্ঞানতার অন্ধকাবে--সর্বলোক লোটচনের সমক্ষে 
--বীবের মত ঠীড়াইয়া, কেবল একজন মহাপুরুষ--প্রতীকারের উপায় 
চিন্ত। করিতেছিলেন--তাহার নাম রাম মোহন রাঁয়। 

এই সমাজ বিপ্লবের সময়--১৮২৪ খুষ্টান্ধে, গুজরাটের অন্তর্গত 
কাটিবারের মি নগরে--উদীচ্য ভক্ষণ কুলে ন্বামী দয়ানন্দ জন্মগ্রহণ 
করেন। 

দয়ানন্বের গিত! শিবের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। পিতার ধর্শানিষ্ঠা-_ 
পুত্রের জীবনে সংক্রামিত হইয়াছিল। 

পাঁচ বৎসর বয়সের সময়--দয়ানন্দের বর্ণজ্ঞান শিক্ষা! সমাগত হয়। 
পিতার চেষ্টায়_-এই মুকুলিত জীবনেই বেদযন্ত্র ও বেদভাষ্যের বহুস্থান-_ 
দয়াননের অভ্যন্থ হইয়াছিল। অষ্টম বৎসর বয়সে তিনি ব্রদ্মচিহ্ন 
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যজ্ঞোপবীত কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন । চতুদ্দিশ বৎসরে--তিনি বেদবিৎ 
বিপ্র বলিয়৷ সমাজে, সম্মানিত হইয়াছিলেন। 
€ ২) 

দয্নানন্দেব পিতা প্রত্যহ শিবপুজ! করিতেন। একদিন শিবের নৈবে- 
ঘ্বেব উপব কতকগুল! মুষিক বিহাৰ কবিতেছিল, দয়াঁনন্দ ইহ! দেখিতে 
পান। এই ঘটনা হইতেই তীঁহাৰ জীবনেব আত পবিবন্তিত হইল । দয়ানন্দ 
ভাবিন্দবেন__এই ত্রিগুলধাবী শিব প্চ+ক্ষে স্বীয় নৈবেদ্য মৃধিক কর্তৃক 
উচ্ছিষ্ট হইতে দেখিয়াও-_স্থির হয়! রহিয়াছেন | যিনি--কৈলাস নাথ, 
হাঁরময়ী শক্তি যাহাঁব সহচরী-_তীহার দেহে কি মৃষিক তাড়াইবারও 
শক্তি নাই ! তবে তো এ দেবমৃর্তি প্রাণশূন্ জড পদার্থ মাত্র। 

শিবেব প্রতি দয়ানন্দের আব ভক্তি বিল না। মূর্তি পুজার উপর 
তাহার অশ্রদ্ধা জন্মিল। কিন্তু পিতার ভয়ে--তিনি মনোভাব গোপন 
করিলেন। 

দয়ানন্দের এক তত্বীছিল-_-এই বালিকার বয়স চতুর্দশ বৎসর 
তাহাব কিশোর দেহে অপূর্ব্ব সৌন্দর্যোর উচ্ছাস ছিল। এই রূপবতী 
বালিক! সহস! একদিন জরাক্রান্ত হইল। সেই জবর ক্রমে ভীষণ মুষ্তি 
ধারণ করিল। বালিকার সেই প্রদোৎ প্রভাময়ী বি্লীব মত রূপ-_. 
রোগের যন্ত্রণায় মসি-মলিন হইয়! উঠিল। পিতামাতা! বহু চেষ্টা কবিয়াও 
হৃদয়ের মেহ আকর্ষণে, বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণট্কু ধরিয়৷ রাখিতে 
পারিলেন না। সহস|! একদিন আত্মীয় স্বজনের হাহাকারের মধ্যে 
বালিকা নীরবে প্রাণ ত্যাগ করিল। 

দয়ানন্দ 0 কয় দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তীর হু্রযা! করিরা 
ছিলেন। মরণাঁহতা বালিকার অব্ক্ত মৃত্যু যন্ত্রণা শ্বচক্ষে দেখিয়া-_ 
তাহার শ্োকমথিত বেদনা! প্লুত বক্ষ বিচলিত হইন্া উঠিল! মৃত্যুর 
ত্যস্বরী মুগ্তি দেখিয়া তাহার মনে মুক্তি পিপাসা প্রবল হইল। মানব 


১৮২ জীবন-চিত্র । 


জীবন এত ক্ষণস্থায়ী? সংসার সুখ এত নশ্বব ?--দয়ানন্দ স্থির চিত্তে 
মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করিয়া আপনাকে মৃতু যন্ত্রণা হইতে রক্ষা 
করিতে অগ্রলর হইলেন । 
ংসারে দয়ানন্দের আর আস্থা বহিল নাঁ। পিতা_ পুত্রের এই 
পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন ;--তিনি দয়ানন্দেব বিবাহ দিবার উদ্যোগ 
করিলেন। দয়ানন্দ বিবাহে অসন্মতি প্রকাশ করিলেন; পিত। কোন 
কথা শুনিলেন না। কাঁজেই নিকপার হইয়া! সমস্ত ভোগাকাজ্ষা বিসঙ্ন 
দিয়া, দয়ানন্দ ১৮৪৬ খষ্টাব্দে--সকলেব অজ্ঞাত সাবে গৃহ হইতে নিক্কান্ত 
হইলেন। 
€৩) 
পিতা নিরুদ্িষ্ঠ পুত্রকে, অনেক অনুসন্ধীনের পর-_-এক সন্ন্যাসীর মঠে 
ধরিয়া ফেলিলেন ৷ দয়ানন্দ আর পলায়ন কবিতে পারিলেন না; পিতার 
সঙ্গে তাহাকে গৃহে ফিরিতে হইল। পিতাও এবার পুত্রের প্রতি তীক্ষ 
দৃষ্টি বাখিলেন | প্রহরী বেষ্টিত গৃহে--"রানন্দকে অপরাধীর মত বন্দী 
থাকিতে হইল। 
কিন্তু বড় বেশী দিন তাহার বন্দীদশ! থাকিল না। একদিন প্রহরী 
গণকে নি্রিন দেখিয়া_দয়ানন্দ পলায়ন করিলেন । এবার আর নিকটস্থ 
৫ (স্তবে না ।গণা তিনি একেবারে-_স্ুদূব ববদারাজ্যে গমন করিলেন। 
দে 7. "* শাহন্ধঙাবাদ ও ভারতেব বনু প্রসিদ্ধ স্থান ভ্রমণ করিয়া, 
৮.২ 7. তে আপিয়। উপস্থিত হইলেন। হবিদ্বারেব কুস্ত 
রর & এমাশম হয়। দয়ানন্দ সেই সকল সর্শ্রেণীর 
৯ । « প্রন্গাণ বিকদ্ধে বক্ততা দিতে লাগিলেন । 
'দশ যাইতেন, তখন সেই দেশের অধিবাসীগণ 
ড/? ।। ৭ গসিভ তাহার সৌম্যশান্ত সঙ্গ্যাপী বেশ দেখি! 
সকলেই আকৃষ্ট হইত। তিনি সকলকে ধর্খ বিষয়ে উপদেশ ছিজেন _. 


দয়ানন্দ সরম্বতী। ১৮৩ 


কেবল মৃত্তি পূজাব নিন্দা কবিতেন। কিন্তু ইহাতে তাহাকে বড়ই বিপন্ন 
তইতে হইল! গ্রাচলিত পমুর্তি পুজার” বিরুদ্ধে আন্দোলন কবার-- 
খসনেকে তাহাব শক্র হইয়া দরাড়াইল। এমন 6* কেহ কেহ দশাখন্দেগ 
প্রাণ সংহাব কত্রিবাব জন্য ও স্ুযে।9 অন্বেষণ করিতে লাশিপ। ষড়যস্ত 
কাবীদেব জালায়_-ঠিণি একছ্ানে স্থিব থাকিতে পাগ্িঠন না| 
(৪) 

এই ভাবে ঘোব অশাস্থিতে কিছু কাল অতিবাহিত হঈল। দয়ানন্দ 
পবমানন্দ পরমহংসকে আপনাব বিপন্ন অবগ্ায় কথা খুলয়। গশিলেন । 
পরম হংস তাহাকে উপদেশ দিপেন _*মু্তি পুজ1 সম্বন্ধে তু'ম কোন বথা 
বলিও না।” কিন্তু দয়াননদোর সন্নযাসাশ্রমের দাঁক্ষ। গুরু পুণ।নন্দ পলম 
ংস-_তীহাকে আন্দোলন কপ্রিবার জান্ড উতসাঁতিত ক 2 লা? ন। 
এই সমক়-ব্যাসাশ্রমের যোগানন্দ, বাবাণসীর সাঁচচপানন্দ কদা রর 
গঙ্গাগিরি, শিবানন্দ এবং জোয়ালাহন্দ প্রভূ” 'যাগীণ।,ত ৮ 
দয়ানন্দের পরিচয় হয়। এই সকল মহাত্মায় উপদেশে_ ৭ ৭৭ ষা 
শিক্ষা আরম করেন। 

আধ্যাবর্তের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিরজান্নদ তখন মণুলাশ 
অবস্থিতি করিতেছিলেন, দর়ানন্দ বিরঙজানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
গিয়া! সেই ৮১ বৎসরের বৃদ্ধের তর্কশক্তি দেখিক্লা একেবারে শিশ্রি" হন 
এবং বিরজানন্দের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। দয়ানন্দের বয়স 
তখন ৩৫ বৎসর। । 

ইহার অল্পদিন পবে, তাহাকে কোন কার্য উপলক্ষে ফবক্কাবাদে 
যাইতে হয়। রর ফরাক্কাবাদে দয়ানন্দ একটী বৈদিক বিস্তালয় স্বাপন 
করেন। এই সময় তাহার যত্বে-_-পঞ্জাবের নানা স্থানে “আর্য সমাজ” 
প্রতিষ্ঠিত ₹ইয়াছিল। সংবাদ পত্রের পাঠকগণের নিকট হুপরি চিত, 
লাঁজপত রান এবং ভারতী সম্পা্দকা হুলেখিক! শ্রীমতী দরলাদেবীর 


১৮৪ জীবন-চিত্র। 


ত্বামী_শ্রীযুক্ত রামভূদত্ত €চীধুবী মহোদর-_দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত 
"আর্ধ্য সমাজের” সত্য হইয়াছিলেন। লাঁজপত মাংসাঁশী দলের, 
এবং রামভুজ নিবামিষ ভোজী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

তা”রপব দয়ানন কাশীতে উপস্থিত হইয়া আপনার ধর্দ্মমত প্রচার 
করেন। পূর্বেই বলিয়াছি তিনি--মূর্তি পূজাব ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন। 
বিশেষতঃ বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম্েবতীহার মোটেই আস্থা ছিল না। এ 
হেন দয়ানন্দে আবির্ভীবে, কাশীতে একটা হুলস্ুল পড়িয়া গেল। 
কাশীবাসীর দয়ানন্দের শত্রু হইয়! দাড়াইল। 

১৮৬৯ খষ্টাব্ধে, নভেম্বর মাসে ( কার্তিক, শুরু! দ্াদশীর দিন ) কাণীস্থ 
পঞ্ডিতগণ মিলিয়া--এক মহা! সভা আহ্বান কবিলেন। সভার উদ্দে্ঠ-_. 
মৃদ্তি পুজার সমর্থন করা। সভাপতি হইলেন-_-্বয়ং কাশীর মহারাজ । 
এই সভায় ঘয়ানন্দও উপস্থিত ছিলেন। দরয়ানন্দের সহিত পণ্ডিত 
মণ্ডলীর যথেষ্ট বাদ বিণ হয়। কিন্তু পরিনামে--দয়ানন্দই জয়ী 
হইলেন। পণ্ডিতগণের অনেকেই-_দয়ানন্দেব প্রন্সের উত্তর দিতে 
পারেন নাই। পঞ্ডিতগণ-_বিচাঁবনীতির অপমান করিয়া! দয়াঁনন্দেরই 
অমূলক পরাজয় বার্ভা সাধারণেব কাছে ঘোঁষণ করিযাঁছিলেন। 

দয়ানন্দ যত দিন কাঁশীতে ছিলেন, তিনি প্রায়ই পশ্তিতগণকে 
তর্কক্ষেত্রে আহ্বান কবিতেন, কিন্ত কোন পণ্ডিতই তাহার সহিত বিচারে 
প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিতেন না। 

(৫) 

ইহাঁর পর দ্বয়ানন্দ কলিকাতায় আসেন। ব্রীক্মসমাঁজ তাহাকে 
সাদরে অভ্যর্থনা করেন। ত্রা্গ সভায় দয়ানন্দ-_-একেখুর বাদ পক্ষে 
এবং জাতিভেদ ও বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। 
কলিকাঁতার উপকণ্ঠে বরাহনগর প্রভৃতি স্থানে, দয়ানন্দ পঈশ্ব. ও ধর্ম 
বিষয়ে বক্ত তা প্রদান করিয়াছিলেন। 


দয়ানন্দ সরন্মতী। ১৮৫ 


১৮৮১ খ ইরাকে: জানুয়াী মাসে_-মহামহোঁপাণাত়্ মহেম্চন্র স্তাররজ 
প্রমুখ সন্ত্রস্ত ব্যক্তিগণ-_য়ানন্দেব প্রতিক”!”বণ করিবার জন্ত-- 
সেনেট হুলে এক বিৰাট সভার ক্ধিবেশন থনেন। তথন দয়ানন্দ 
কলিকাতায় বর্তমান ছিলেন। সভায় নিশ্কাত্ত হন. দয়ানন্দ হিন্দু ধর্শের 
শক্র-_ তাহার সকল সিদ্ধাগ্তই শাস্ত্র বিকদ্ধ! 

উত্যন্ত হভয়া দয়ানন্দ সাহাপুর, «নে প্রভৃশি স্তানে গমন 
কবেন। সেখানে, তদ্দেশীয় নৃপতিগণ দা ননদকে সম্মানের সহিত 
অভ্যর্থন। করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খষ্টানে যোধপুবে-_পধয়াননদ পীড়িত 
গন এবং বোগ বস্তার কাতর হয়া ১৫ অ.াবর গ্রাণভ্যাগ করেন। 
মৃত্যুব পর তাহাব দেহ--দদ্ধ করা! হয়। 

বেদোক ধরি শ্রেষ্ট--ইহাই দয়াননোন ধর্মমত ছিল। 
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দাক্ষিণাত্যেব বিজানাগ্রাম জেলাষ, ভেলিয়া নামক নগব আছে। 
এ গ্রানে নৃসিং» ধব শম্মা নামে এক খীশ্ববাশাপী ব্রাহ্মণ বাস কবিতেন। 
তাাব ঢুৎ পত্রী ছিল। নৃসিশ্চ দেবেব বিপুণ বিভবের উত্তবাধিকাবী 
১৩যা, ১৫২৯ খ.স্টান্েব পৌষ মাসে, তদীয় জোষ্ঠা! পত্ীর পুণাগর্ভে যে 
শিশু ওন্গ্রহণ করিয়াছিলেন-_-তাঠারই শাম ভাবতবিখ্যাত টত্রলিঙ্গ 
স্বামী । * 

বড়মান্তষেব ঘবের আদবেব ছেলে হটয়াও অ্রেলিঙ্গ ধবের শ্ুকুমাব 
শৈশব--কেবল ধলাখেলাক় পর্যবসিত হয় নাই। বিদ্যাচ্চায় তাহার 
যথেষ্ট আনুবাগ ছিল, অল্প বয়সেই তিনি নান! শাস্ত্রে পাবদশী হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। ন্ুথসম্পদেব গৌববে তহাব জীবনেব প্রভাত আকাশ 
লোভিত লালসায় বঞ্জিত হয় নাই। তীহাব জীবন মধ্যাহও আকাজ! 
তপনের কোটি জাল! চৌদিকে বিকীর্ণ করিয়া বহ্ছিময় হয়! উঠে নাই। 
নুখেব কোলে লালিত হইয়াও, তিনি সংসাবেব ভোগবিলাসকে ঘৃণ! 
কবিতে শিথিযাছিলেন। নৃসিংহ ধর অনেক চেষ্টা কবিয়াও পুত্রকে 
দাবপবিগ্রহে সম্মত করিতে পারেন নাই। ব্রৈপিঙ্গ ধর কেবল ধর্ম 
লইয়াই বাস্ত থাকিতেন, সত্যসাধনায়, ব্রহ্গচধ্যপাগনে এবং পবোপকাব- 
ব্রতে যুবকেব আত্মগৌরব তৃপ্ত হইত। 


» ইহার গুকদত্ত নাম-গণপতি স্বামী। কিন্ত মে নাষেয় গণ্রবর্ডে সকলেই 
ভাহাফে "ত্রেলিঙ্গ বাসী” নামে অভিহিত করিয়1 থাকে। 





ষোগীবর ত্রৈলিঙ্গ শ্বামী। ১৮৭ 


সর্ধবন্ধনচ্ছেদী কালের আহ্বানে__নুপিংহ ধব যখন উহসংসার হইতে 
চির অবসর গ্রহণ করিঙেন, তথন '্রৈনি্জ ধরের বয়ঃক্রম ৪০ বংসর। 
ত্রৈপিঙ্গ ধর তদীয় নৈমান ভাতা জ্ীধরকে পৈভৃক সম্পন্তি সমস্ত আর্পণ 
করিয়া, আপনি কঠোর বৈরাগা ব্রত অবলম্বন কবিপেন। কিন্তু পাছে 
জননীর প্রাণে আঘাত লাগে এই ভয়ে সংসার পণিতটাগ কবিলা ৮১ 
যাইতে পারিলেন না । 

শ্রীধর নৃসিংহ ধরের কনিষ্া পত্রীর গর্ভজাত পুত্র! তিনি ০ ক 
বিষয় কম্ম পবিদর্শন করিবার জন্ত অনেক অনুনয় করিলেন, তাহার দ্বার! 
এত বড় সম্পত্তির সম্পূর্ণ তত্বাবধান কব! একেবারেই অসম্ভব--একথ| 
বারংবার বুঝাইলেন, তথাপি ব্রেলিঙ্গধর দৃঢ়নংকল্প হইতে বিচলিত 
হুইলেন না। 

নৃসিংহ ধরের মৃত্যুর দ্বাদশ বংসর পরে, তদীয় জ্গ্েষ্ঠা পতী লোঁকাস্তর 
গাঁমিনী হইলেন। মাতৃশোক ত্রৈলি্গধরকে অভিভূত করিয়া ফেক্লি। 
৫২ বৎসর বয়সে তিনি মাতার জন্য বালকের মত কাদিতে লাগিলেন। 
আত্মীয়গণ তাহাকে অনেক বুঝাইয়া, শবদেহ শ্মশানে লইয়া গেল। 
মাতার অগ্নি-সংস্কার করিতে ত্রেলিঙ্গ ধরকেও.স।লগ যাইতে হইল। কিন্তু 
তিনি আর গৃহে ফিরিলেন না, মাতার ভত্মাবশেষ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া, সেই 
শ্বশানেই বাস করিতে লাগিলেন । 

(২) 

ভ্রাতৃবৎসল শ্রীধর অনেক চেষ্টা করিয়াও অগ্রাজকে গৃহে ফিরাউয়া 
আনিতে পারিলেন না; অগত্যা সেই শ্মশানের উপরেই ভ্রাতার বাসযোগা 
একখানি গৃহ নির্মাণ করাইলেন। কিন্তু ব্রৈলিঙ্ধর সে গৃহে পদার্পনও 
করিলেন না। তিনি কৌগীনধারী, ফলমূলাহারী, সন্ন্যাসী সালিয়:, 
এক বৃক্ষতলে বাস কবিত্ে লাগিলেন ৷ এই ভাবে তাহার বিশবর্ষ কাল 
সেই ভীষণ শ্মশানেই মতিনাহিত হইল। 


১৮৮ জীবন-চিত্র । 


এই সময় ভগীরথ স্বামী নামে একজন যোগী দাক্ষিণাত্য প্রদেশে 
আগমন করেন। ইনি শ্মশানে ও চৈত্য বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে ভাল 
বামিতেন, লোকালয়ে যাইতে চাহিতেন না। একদিন স্নান করিবার 
সময়, ভগীরূথর সহিত ত্রেলিঙ্গ স্বামীর অল্প পরিচয় ভন । এই আলাপে 
উভয়ে উভয়কেই চিনিতে পারেন। ভগীরথ ভ্রৈলিঙ্গ স্বামীকে সঙ্গে 
লই পুক্ধর তীর্থে যাত্রা করেন । 

পুফবে অবস্থান কালে ত্রৈলিঙ্গ শ্বামী ভগীরথের নিকট যোগের 
গুঁঢ়তত্ব শিক্ষা করিকা' যোগাভ্যাসে রত হন। 

ভগীরথ স্বামীর অনেক বয়স হইঞ্জাছিল। পুঞ্চব তীর্থেই তাহার 
দেহত্যাগ হইক়্/ছিল। গুরুর লোঁকাত্তর গমনে ত্রেলিঙ্গ স্বামীর আর 
পুক্ষরতার্থে থাকিতে ভাল লাগিল না। শ্বামী-জী তীর্থভ্রমণে বাতির 
হইলেন। 

রামেখ্বরের দক্ষিণ ভাগে সুদামাপূবী, এই সুন্বামা পুবীর কোনও 
ব্রাহ্মণের বাটাতে ত্রৈলিঙ্গ স্বামী একদিন অতিথি হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের 
অবস্থ। নিতান্ত মন্দ ছিল, কিন্তু তথাপি তিনি সন্ত্রীক স্বানীজীর সাধ্যমত 
পরিচর্ধ্যা করেন। ব্রাঙ্গণ দম্পন্তীর ভক্তিতে ভ্রীত হইয়া ত্রৈলিঙ্গ স্বামী 
তাহাদিগকে বরপ্রদ্ান করেন। 

ব্রাহ্মণ-দণ্পতী নিঃস্ব ও নিঃসম্তান ছিলেন। স্বামীজীর বরে-- 
অচিরেই তাহার! গুপ্তধন প্রাপ্ত হইলেন। চিরদরিদ্রের গৃঠে কমলার 
পদার্পন ঘটিল। ব্রাহ্মণের পুণ্য ভবন শীঘ্রই শিশুর কলহান্তে মুখরিত 
হইয়া উঠিল। 

স্বীমীজীর এই অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, অনেক লোক 
তাহার শরণাগত হইল। কেহ ধনের আশায়, কেহ পু্ের আবাজ্কায়, 
কেহ বা রোগমুক্তির আশায়, দ্ব শীজীর চরণে কামনা! করিতে লাগিল। 
এইরূপ বিপুল জনতার বিরক্ষ হইয়া! শ্বামী্ী সেস্থান পরিত্যাগ করিয়! 


যোগাবর ত্রৈলি্গ স্বামী । ১৮৯ 


দেবতাত্ম। হিমালফ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিন্ত এখানেও তিনি 
বেশীধন থাকিতে পারিলেন না, লোকে স্থার্থসিদ্ধির কামনায় তীাভাকে 
বিরক্ত করিতে লাগিল । 


(৩) 


৬ 


এইবার শ্বামী-জী নন্ম্াতীনে মার্কগেব আশ্রষে টশস্থিত হইলেন । 
এখাঁনে অনেক যোগীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ কয়। মার্নগ্েব আশ্রমে 
একজন সন্যাসী বাস কধিতেন, তাহার লাম শখাকী লাবা”। খাকী 
বাবা একদিন গভীর বাত্রে শৌচাথ্যে নন্ম্ীতীবে গমন করেন। সেই 
ময় এস. প্সশ্চধ্য ঘটন1 তীভান নম়ন-লন্মুতখ প্রশিভাত হউর। উসিল 
থাকী বানা দেখিলেন - নশ্মাদাব সশন্ত জম ছুগ্ধে পবিণত ভইচাঁছে, 
সেই ছুদ্ধ ব্রৈণলঙ্গ শ্বারী অঞ্জলি ভপিয়া! পান বব্তিচেন। “এস্ত খাবী 
ঝাঁবা নিকটস্থ হইবামাত্র-_নন্ণা দৃপ্ধপ পরিত্যাগ করিত জলবপ ধারণ 
করিল। তখন খাকী বাবা শ্মাশ্রমে ফিরিয়া আপিয়। একথা সকলে 
কাছে প্রকাশ করিলেন। স্থতরাং এখানেও আব স্বামীক্সীব থাক! 
হইল না। ঠিনি গুপ্ততাবে কাশীধামে প্রস্থান করিলেন । 


কাশীধামে আসিয়া শ্বামী-জী তুলসী দাসের বাগানে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন । এই বাগানে একজন কুষ্টরোগী বাদ করিত, শ্বামী-জী 
তাহাকে সমাজের পাংগু স্ত,প হইতে কোলে তুলিয়। লইলেন। তীহাব 
নির্ধেদ নিরাপদ আলিঙ্গনে-পাগী রোগমুক্ত হুইক্স! শ্বামীশ্জীরই সেবা 
করিতে লাগিল। 

কুষ্ঠ রোগীকে রোগমুক্ত হইতে দেখিয়া লোৌকে তবাক হইয়া! গেল। 
এই দৃষ্টার্তে সকলেই শ্বামীজীর “খধিত্ব” ও প্দেবত্ব” চিনিতে পারিল। 
শ্বামীজীর খধিত্ব__কুষ্ঠরোণীর স্হবাঁসে বলীয়ান্‌ বিসর্জনের প্রতিষ্ঠা ! 
তাহার দেবত্ব--পাপদ্বণা, কিন্ধু পাপী ঘ্বণ্য নহে !! 


১৯০ জীবন-চিত্র। 


মুহূর্তের মধ্যে এ সংবাদ বারাণসীর চতুঃসীমায় এক জাগ্রত কৌতু- 
হলের মহাপ্রাবন উপস্থিত করিল। সাধনার বিদ্র হইবার আশঙ্কায় 
স্বামীজী বেদব্াসের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। এখানে এক 
ভূবনমোহিনী মারহাট্রী যুবতী, তাহার স্বামীর দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতীকার 
আশায় ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন? কিন্তু স্বামীজীর 
উলঙ্গ ভৈরবমুত্তি দেখিয়! যুবতী লঙ্জিতা হইয়! প্রস্থান করিল। শেষে 
যুবতী স্থির করিল-_স্বামীর ব্যাধিমুক্তি'র জন্য সে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে 
হত্যা দিবে। 

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া যুবতী দ্বেখিল-_অনাদ্দিলিঙ্গ 
মহাদেবের রত্বসিংহাসনে সেই উলঙ্গ ব্রোলঙ্গ স্বামীর বিরাটমুর্তি শোভ। 
পাইতেছে! এতক্ষণে যুবতী আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিপ। অনেক 
স্তব স্ততিে স্বামীজীকে প্রসন্ন করিয়া, যুবতী পত্িতর প্রাণরক্ষ/! করিল। 

কাণীবাপী সকলেরই মনে বিশ্বাস হইল-_স্বামীজী বিশ্বেশ্বরেরই 
অবতার । তাহারা স্বাজীঙীকে দেবতার মত ভক্তি করিত। স্বামীজা 
বড় একটা কাহারও সঙ্গে কথ! কথিতেন না। তিনি সর্বদাই ধানমগ্ন 
থাকিতেন। সেই স্থাণুর মত নিশ্ুল মূর্তির পাদমূলে কত রাজ্যেশ্বরের 
রত্বভৃষিত শির সম্্রমে নত হইত। স্বামীজী পৌষের দারুণ হিমাণীতে 
গঙ্গার শীতল জলে অঙ্গ ডুবাইয়৷ থাকিতেন। গ্রীম্মের প্রচণ্ড উত্ভাপে 
তাহাকে অনাবৃত স্থানে পড়িক্া! থাকিতে দেখা যাইত। শীতাতপ সহিষু 
্বামীজী কখনও কাহারও কাছে আহাধা চাহিতেন না, ধাত্রিগণ শ্বত- 
প্রবৃত্ত হইয়া ভক্তিভরে তাহার মুখে থান্য তুলিয়া দ্িত। আহারকালে 
শ্বামীজীব মনে জাতিবিচার সন্বন্বীর় শাস্ত্রের অনুশাসন স্থান পাইত না। 
হাতে তুলির যে যাহা দিত, শ্বামীজী তাহাই ভক্ষণ করিতেন । ' 

শ্বামীজীকে জব্খ করিবার জন্ত একদা এক হূর্বত্ত খানিকটা চুপ 
তাহার মুখবিবরে প্রবিষ্ট করিয়া দেয়, স্বামীজী অল্নানবদনে তাহা খাইয়া 


যোগীবর ত্ৈলিঙ্গ স্বামী । ১৯১ 


ফেলিয়া, তাহারি সম্মুখে বিষ্ঠাত্যাগ করেন। সেই ঝিষ্ঠার সঙ্গে সমস্ত 
চুণ বাহির হইয়াছিল। এই অলৌকিক ঘটনায় লোকটা ভীত ভইয়! 
স্বামীজীর চবণ ধারণ পুর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করে। রিপুজমী শ্বামীজী 
দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া তাহাকে অভয় দান কয়েন। 


(৪) 


ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর সবলতা ঠিক শিশুব মত ছিল। তিনি বন্ত্র পরিধান 
কবিতেন না, সর্বাই উলঙ্গ থাকিতেন। কাশীর ম্যাজিষ্টরে সাহেব-_ 
স্বামীজীব উলঙ্মূর্তিকে স্ত্রীজাতির লজ্জাশীলতাঁর হানিকাৰক ভাবিয়! 
স্বামীজীকে বস্ত্র পরিধান করিবার আর্দেশ দেন এবং বস্্ পরিধান না 
করিলে তিনি শ্বামীজীকে নিজের খান! খাওয়াইয়। দিবেন বলিয়া ভয় 
দেখান। স্বামীজী সাহেবকে বলেন-_*তুমি আমাব খান! খাইতে পার? 
তাহ! হইলে আমিও তোমার খান! খাইব।* সাহেব তখন স্বামীজীর 
খান! কি রকম, তাহা! জানিতে চাহিলেন। স্বামীজী সাহেবের সন্ুথে 
তৎক্ষণাৎ ফলতযাগ করিলেন এবং সাহেবের কৌতূহল উদ্রিক্ত করিয়! 
সেই বিষ্ঠা প্রফুল্ল বনে খাইয়! ফেলিলেন। 

স্বামীজীর নিকট চন্দন ও বিষ্ঠার পার্থক্য ছিল নাঁ। এই অমানুষিক 
ঘটনা প্রতাক্ষ করিয়া, সাহেব আর স্বামীজীকে বস্ত্র পরিধান করিবার 
অনুমতি দিতে সাহস করিলেন ন!। 

একদিন এক রাজ! গঙ্গান্নান উপলক্ষে কাশীধামে সন্ত্রীক উপস্থিত 
হ'ন। অনুধ্যম্পন্ঠ। রাঁজকুলবধূর সম্ত্রম রক্ষার জন্য, রাজার বাসভবন 
হইতে গঙ্গাতীর পধ্যস্ত পথের ছুই ধার পর্দা! ফেলিয়া স্ুসংস্কৃত 
করা হয়। 'মহিষী ও রাজ! প্লান করিয়া সিক্ত বেশে পথে আসিতে 
আসিতে ৫থিতে গান--যবনিকার ভিতরে মহিষীর সন্ুখে উলঙ্গ বেশে 
ব্ৈলিঙ্গ স্বামী দণ্ডায়মান! উললমূর্তি দেখিয়! মহিষী লজ্জায় অধোমুখী 


১৯২ জীবন-চিত্র । 


ভঈলেন, একটা পক্ষ বাঁদ-অস্ঃপুবেব মর্যাদা নষ্ট করিল দেবিয়ী বাজা 
শ্বামীজার উপব অশান্ত কুদ্ধ ভন। বাজ! স্বামীদীকে যথেষ্ট ভতসনা 
নাপয়া স্বামাজীন এইবপ বাব্কাবেব প্রতিবাদ করিলেন--স্বামীজী কোন 
কথা কঠিলেন না । ইশাভে রাজা সারও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। লোকে 
তাজদমক্ষে স্বামীজীন পেগ বিভৃতিব নিসয় নিবেদন কবিল। বাজ 
কাহার? কপা শুনিলণ লা দিনি শ্বাসীসীকে বোঘাঁন্চ কবিলাঁব জন্য 
ছইজন অনা ক শাদেশ। কন্লে। সর্বলাক লোচনেব সমক্ষে দাভ।উয়! 
ভাগ্তমুণ্শ স্বামীজী সে৯ নিপ্াকণ নেব্রদণ্ত সহ কবিলেন! সাধুব এই 
ক্পমানে অনেকেই ঢইথিক হইল । 

সেঈদিন লাত্রেট এক ভয়ঙ্কর শপ দেশিনা রাজা চীতঙ্ষাঁ কবিয়া 
উঠিলেন। যেন স্বষৎ কাশীশ্বন উনুক্ত ব্রিশুলচন্তে__বাজাকে সেউ দণ্ডেই 
কাশী পপিলাগ করিষা চলিয়া যাতে বলিতেছেন ! পাবিষদবর্গ ব্াজাব 
মুখে স্বপ্নবুতান্থ শুনিয়া চমকিনদ, বিরস্ত ও বিচলিত হইয়! উঠিল । 
ভাদাদে। প1ামর্শে অশনপু বালা স্বামীজীব পাষে ধবিয়া ক্ষমা চাঠিলেন। 
স্বাীদী বাজাকে ক্ষমা কাবলেন। কিন্ত কাশীতে থাকিতে বাঁজাঁৰ 
আব সাহস হইল না। পরদিন প্রভাতে রাজা! কাঁশী পরিত্যাগ 
কবিলেন। 

(৫) 

স্বামীজীর যোগবল সম্বন্ধীয় অনেক জনশ্রতি লোঁকসমাঁজে প্রচলিত 
আছে । সে সকল কথা স্বল্লাবসবে বলিবাব নহে। যোগবলে তিনি 
অনৃস্ত হইতে পারিতেন । 

একদা এক উচ্চপদস্ত বাজ কোন নিকটবর্তী স্থান হইতে লৌকা- 
যোগে কাশীতে আঁসিতেছিলেন। সাহেবের সঙ্গে একটা, বাঙ্গালী 
কর্মচারীও ছিল। নৌকাখানি মণিকর্ণিকার ঘাটের দিকে ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হইতেছিল। 


যোগীবব ট্রলিঙ্গ শ্বামী। ১৯৩ 


এই সময় টলিঙ্গম্বামা গঙ্গার জলের উপর ভাপাতছিলেন। উংরা- 
জের বিও।ৎচকিত দৃষ্টি স্বামাজীর ডপব পতিত হইল। খাঙ্গালী বাবুটা 
স্বামীজাথ যোগপিহু'ত ও অলৌকিক শান পবিচয় দিয়া, সাহেবকে 
শ্বামীজীর মাহথ বুঝবার চেঞ্া কবিলেন। সাহেবের মুখে অবজ্ঞার 
ভানি টিয়া উচ্িল। চিলি স্বামীনীকে নীঙ্গায় উঠিতে অনুরোধ করি- 
তেন! সাঙ্গালী বাখুটীও গনেক অনুনয় বিনয় কবিনেন। তখন 
শ্বামীজী শিবাঁপত্তিতে নৌক্কাষ উঠিমা সাভেব ও বাঙ্গাপাব মধ্যস্থান 
আঁধকাঁব কবিষা বিয়া পাভলেন। 

নৌকার উঠিশ। শ্বানীজ্জা দেোঁথলেন__সাঙেবের পার্ে একখানি 
তববাবি ধতিয়াছে। ন্বামাজী তরবাবি খানি উঠাইগনা) লইয়া! তাহার 
ধাব পরীক্ষা ববিলেন। তাপর সাঙেবের সুখের দিকে চাষা একটু 
*1শু ভাব প্রকাশ কারষাই সহসা তববাঁবিখানি গঙ্গার অগাধ জলে 
[নিক্ষেপ করিলেন। স্বামীজীর এই ব্যবচাবে গাহেবেব ক্রোধেব চিহ্ন 
প্রকাশ পাইল। বাঙ্গাপী বাবুটা সাঁহেনকে বলিখেন-আপনি যোণীর 
প্রতি ক্রোধ কবিখেন না, ঘাটে উঠিয়। আমি চলার দিষা আপনার 
তববাবি তুলয়া দিব।” সাতেখ কিন্তু স্বামীঘীকে শাস্তি দিবাধ জন্য মনে 
মনেস্কলল আটিতেছিলেন । 


স্বামীজী সাহেবের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বাঙ্গালীকে ভিজ্ঞাসা 
কবিলশেন_-্ধ প্রাণঘাতী অন্ত্রানা কি সাহেবের বড়ই আবশ্তকীয় ?” 
বাঙ্গালী সন্মরতিহ্চক উত্তব দ্রিলেন। তথনি শ্বামীজী গঙ্গাব জলে হস্ত 
প্রসাবণ কবিয়। ঠিন খানি তববাবি উত্তোলন কবিয়া, সাহেবকে নিজের 
তববারি বাছিয়া লইতে বপিলেন। সাহেব তো অবাক্‌,--তিন খানি 
তববািই ডে্ধতে একবকম, সাহেব নিজেব তরবারি চিনিতে পারিলেন 
না। তখন স্বামীজী হাম্তমুখে একখানি তরবারি সাহেবের হাতে দিয়! 
অপব ছুইখানি জলে ফেলিয়া দ্িলেন। এইবার সাছ্চেবের চমক ভাঙিল, 

৫ 
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তিনি স্বামীজীর ক্ষমত। প্রত্যক্ষ করিয়া, নিজের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত ও 
অনুতপ্ত হইয়! স্বামীজীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। স্বামীজী প্রসন্ন- 
মুখে সাহেবকে আশার্ববাদ করিয়া ধীরে ধীবে গঙ্গায় অবতরণ করিয়া, 
সর্ধলোক লোচনেব সমক্ষেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। 

একজন ব্রা্ষণের অল্পবয়স্ক একটী পুরেব পঞ্জবাস্থি ভাঙ্গিয়া যায়, 
বহু চিকিৎসাতেও বিশেষ ফলোদয় হয় নাঠ। ব্রাঙ্ধণ স্বামীজীব শবণাগত 
হইলে,-ম্বামীজী তাহাব পুত্রকে একটু মৃত্তিকা খাইতে দেন। ইহাতে 
সেই দিনেই বালক প্ররুতিস্থ হয় । 

(৬) 

স্বামীজীব মুখে ধন্মোপদেশ শুনিবাব জন্য, প্রত্যহ সন্ধ্যায় অনেক 
লোক স্বামীজীর আশ্রমে উপস্থিত হইত। 

একদিন এক শোকার্ড ভদ্রলোক মনেব অশান্তি দুূব কবিবাব জন্য 
স্বামীজীব সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সে দ্দিন বড বর্ষা। বাত্রি 
৯টা ১০টাব সময় সকলে বাটী যাইবাব জন্য প্রস্তুত হইলে, ভদ্রলোকটীও 
উঠিয়া! দ্রাড়াইলেন। কিন্তু স্বামীজী তীহাকে ইঙ্গিতে যাইতে নিষেধ 
করিলেন। তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। 

বৃষ্টি থামিলে, ভদ্রলোকটা আবার প্রস্থানোগ্যোগ কবিলেন। মেবাবেও 
শ্বামীজী নিষেধ করিলেন। অবশেষে ভদ্রলোকটাকে ছুটী এলাচ খাইতে 
দিয়া, তাহাকে আশ্রমেব পশ্চাতছার দিয়! বাহির হইতে ধলিলেন। 

বাহিরে রজনী ঘোরান্ধকারময়ী। সন্মুখের পথঘাট পধ্যন্ত জমাট- 
অন্ধকারে লিপ্ত। মুহুমু'হুঃ গম্ভীর মেঘগর্জনে দিজ্মগুল কম্পিত হুইতে- 
ছিল। গগনের একপ্রাত্ত হইতে অন্য প্রান্ত পধ্যস্ত বিদ্যুৎ বিস্ফারিত 
হইয়। অশাধারের হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছিল। 

ভদ্লোকটা যে মুহুর্তে পশ্চাৎঘ্বার দিয়! বাহির হইলেন, সেই মুহূর্তেই 
সন্ু্ধারের অনতিদুরে একটা গাছে উপযুঠপরি ছুই বাব বদ্রাঘাত হইল। 


যোগীবর ত্ৈলিঙগ স্বামী । ১৯৫ 


ভদ্রলোৌকটী তখন স্বামীজীর নিষেধেব কাঁবণ বুঝিতে পাবিলেন। তিন 
ভয়ে ভয়ে পশ্চাত্ঘাব দিয়া বাটী অভিমথে অগ্রসন হত শানিলেন। 
ভদ্রলোক দেখিলেন -আধাবেখ ভীম জাপিঙ্জনে আবাস (থি।া, ওত 
শৃন্ত কবলিত করিয়া বহিযাছে! মাঝে মাঝে কেবল দাখিনাব দক» 
বিলসন ! ভদ্রলোক দ্রতপদসঞ্চাবে অগ্রমব হইলেন। সহসা নাহার 
অগ্রভাগে তিনি এক উজ্জল আলোক দেখিতে পাইগেন। সেই আলোক 
লক্ষা কবিযা তিনি চলিতে লাগিলেন_-হৃদ'য় অস্পষ্ট ভীতব ছাএ1। 
তখনও বুষ্টি পভিতেছিল, কিন্তু এক ফোট| জলও ভদ্রণলাগটাব গাত্রে 
পড়িতেছিল না। 

ভদ্রলৌক বাটা পহুছিয়াই দেখিলেন_-তাহাব গান বা গাত্রবস্ 
কিছুই ভিগ্জে নাই-__কেব্ণ পদছুটী সিক্ত হইয়াছে মাত্র। তখন তিনি 
বুঝিলেন-_স্বামীগীন উদার ককণায় সে যাত্রা তিনি বক্ষা পাইগেন। 

রঙ্গ র্ঁ চর চর 

স্বামীজী জীবনুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। সুখ ছুঃখের অতীত হ্ইয়! 
তিনি পার্থিব জীবন অতিবাহিত কবিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খুষ্টাবের 
পৌধমাসে শুরুপক্ষীয় একাশী তিথিতে, সায়ংকালে স্বামীজী কাশী 
ধামে যোগাসনে আসীন থাকিয়া নশ্বর দ্রেকত্যাগ কবেন। সে সময় 
তাহাব বয়ঃব্রম ২৮০ বৎসর হইয়াছিল। 


যোগীবর ভাঁক্ষরানন্ স্বামী 
(১) 


ইতিহাস প্রসিদ্ধ কাঁণপুবেব অন্তর্গত মৈথেলাল পুর গ্রামে মিশ্রিলাল 
নামে এক সত্যনিষ্ট ধন্মপলায়ণ ব্রাহ্মণ বাস বনিতেন। ব্রাহ্গণের অবস্থ! 
নিতান্ত অসচ্ছল 'ছল না। সংসাবে তিনি নিজেব অনুপ! প্রেমী 
সহধর্মিনী পাহয়াছিলেন। 

ব্রাঙ্মণেব মণ্দাবে আর কোনও অভাব ভিল না, এ্রক অভাব ছিল-_- 
তাঙাব পুন হয় নাহ। বিস্ক সেজন্য দ্বিজ্বম্গতীর প্রযুল্ল মুখে--এক দিনেব 
ভন্তও চিস্তাব রেখাপাত হয় নাই। শাস্ত্রালাপে, ধর্ম সাধনায় অতিথি 
অভ্যাগতেব অতর্থনা কবিয়া, তীহাঁদেব জীবনেব অবসব পবন ম্থে 
অতিবাহিত হইত। 

এই পুণ্য প্রথিত গৃহস্তেব হৃদযেব ষে অংশটা নিতান্ত খালিছিল, 
বিধাতার ককণ আশীর্ববাদে অচিবেই সে শৃন্টস্থান টুকু পূর্ণ ভহখাব উপক্রম 
হইল। যৌনণেব শেষ সীমায় ত্রাঙ্গণী গর্ভবতী হইলেন। ব্রাহ্মণব আব 
আননেব সীম! বিল না| জানশখ সন্পুথ আশাব উজ্জ্বল বাজ) খাপন 
বিয়া ব্রাহ্মণ ভাবী বংশধবেব প্রতীক্ষা কবিতে পাগিলেন। 

যথা সমধে ত্রাঙ্গনীব পরমব্ণাল উপ'স্থৃত হভল। এমন সময় বোগা 
হইতে তিন জন সঙ্গ্যাসা ব্রান্মণেব ধাটীতে উপস্থিত হম্লেন। ব্রাহ্গণ 
অতিথি সংকাবেব ক্রটি কবিলেন ন|। এই আভ্ঞাতপু-। সন্ন্যাসীত্রয় 
ব্রাহ্মণকে বলিলেন-_-“আজ মধ্য বাত্রে তোমার এক পুত্র ভূমিষ্ট হই011৮ 
সে দিন শুর্পঞ্চমী তিথি। 


যোগীবব ভাসঙ্কবানন্দ শ্বামী। ১৯৭ 


গন আশ্বিন মাস, শরদাগমনেব শুভ মুহূর্ভে--ভাবতেব বিশাল 
বক্ষে মহামহোহসবেব বাদ্য বাঁজিয়! উঠিয়াছে, ভিংহবারিনীব সম্থাপ 
হাবিণী মুঠি দেপিয! জন্ম সফল কবিবাব জন্-_কোঁটা কোটী নবনারা 
1মাণবা নাজ পুাব বিবাট আয়োজন কবিয়াছে ! 
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ব্গাঝেন ১৯২০ সালের শুভ আশ্বিন মাসে, মিশ্রল'লেব পুণ্য ভবনে 
দ্েব্ঙাব আশীব্দাধ বর্ধিত হইল। 

সেই দিব্য জোত্নাম্নাত নক্ষত্র কিবীটিণী যামিনীতে, ঠিক ছুই 
প্রহবেব সমব-_প্রাঙ্মণী এক পুত্র প্রসব কবিংলন! জগদ্্‌তীত আনন্দ 
প্রবােব ল5বা তুলিয়া শুভশঙ্খ বাঞ্জিয়৷ উঠিল। দ্রনষন আলোক পূর্ণ 
কবিয়া ব্রাহ্ম জাপনাব সমস্ত সৌন্দর্য্য উৎসঙ্গে ধবিয়া দেব সৌন্দর্যে 
দেবী প্রতঙিমাব মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেন। 

হ্ৃদমেব সমস্ত অবসাদ-_-সমস্ত শৈথিল্য নিমেষে দুরে ফেলিয়া, 
মিশ্রলাল-_স্্তকাগৃে প্রবেশ কবিলেন, তীাাব সঙ্গে সেই তিন জন 
সন্গ্যাপী।  সন্যাশীবা সগ্ভজাত শিশুব মঙগলাদেশে-__হুতিকাগুছে 
হোমেব অনুষ্ঠান কবিলেন। হোমেব তিলক শিশুব ললাটে শোঁভিত 
ভইল। তৃষ্ণাতুব মিশ্রিলাল--ভূজবল্লী সাগ্রতে গ্রসাবিত কবিয়! নব 
ঝুমাবেব মুখে--এক অপাথিব প্রেমচিহ্ন মুদ্রিত কবিয়া দ্িলেন। তিনি 
যখন বাহিবে আসিলেন-_-তখন সন্ন্যাপীত্রয় চলিয়া গিয়াছেন। তীহাবা 
যে কোন্‌ পথে অদৃশ্য হইয়াছে_-কেহ তাহা বলিতে পাবিল ন1। 

বালকের জা“কর্্ম যথাবিধি সম্পন্ন হইল। শুন্দদ্দিনে মিশ্রিলাল-_ 
পুত্রের নাম বাথলেন-_-“মতিরাম” | 

অএম বর্ষা শিশুব উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন তইলে, সিশ্রিলাল বালককে 
গুকগৃভে প্রেবণ কখিলেন। সেখানে--পসাবস্বত চণ্ডিকাঁ” “ব্যাকরণ ও 
“বুবংশ” মহাকাব্য পাঠ করিয়া বালক বেদান্ত পড়িতে লাগিল। বেদান্ত 


১৯৮ জীবন-চিত্র। 


পাঠে বালকেব ৮"খেব সন্মুখে-_বিশ্বে অগাঁক অনস্ত বহস্তরাজি--ফুটির| 
উঠিল। বালক, অনস্তেব মধ্যে আপনাব ক্ষুদ্রত্ব অনুভব কবিয়া, বুঝিতে 
পাবিল--অবিদ্াব ছুর্ভেগ্ঠ কুয়াসায় সম্সাবেব সমস্ত জিশিষ মলিন, 
শশ্বব, অস্পষ্ট । অতএব মনুষাজীবনেব কর্তব্য-_সত্যের সাধনা, বৈবাগ্যেৰ 
আশ্রয়। 

মিজ্লাল পুধেব ভাবগণিক দোখয়া চিন্তিত হইয়া! পড়িলেন। 
ব্রাহ্মণী খক্ষেব ধনকে আপনাব কবিবাধ জন্য-_পুত্রবধৃব অনুসন্ধান কবিতে 
লাগিলেন। অপবিণত বয়সে--মতিবামের বিবাহ হইয়। গেল। পিওা 
মা৩| আশায় বুক বধিলেন। 

বিবাতেব পব মতিবাম খিছ্যা অধ্যয়নে জন্য কাশী যাত্র। কবিলেন। 

অপবিমিত জ্ঞান সম্পদ সঞ্চয় কবিল্না "মতিবাম” যখন দেশে 
ফিবিলেন--তথন তাগার বয়স ১৭ বৎসর । ১৭ বৎসরেব বালক--এক 
দিখিজয়ী মহাপপ্ডিত। 

6 এ) 

এইবাব মিশ্রিলাল পুত্র বধূকে গৃহে আনিলেন। মতিবামেব পত্রী 
অসামান্ হুন্দবী ছিল। উৎফুল্ল যৌবন-_তাহাব সুকুমাব অঙ্গে অঞ্ণে 
আভায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। 

যুবতী শ্বপুব গৃে প্র.বশ কবিয়। আপনার মধ্যে আপনি কতই স্থথ 
স্বপ্ন ৰচনা ক বল, কিম্ক তাাব দুর্ভাগ্য-_স্বামী তাভাব আপনার হইল 
ন।। দে দোঁখল--কি এক মভাবন্ধি স্বামীর অন্তবে প্রবেশ করিয়াছে __ 
বিবাম নাই--বিশ্রাম নাই-__অশ্লথ গতিতে অনন্ঠ দৃষ্টি লইয়। তিনি অভাষ্ট 
সত্যেব অন্লসবণ কবিতেছেন। তাহার দিকে ফিরিয়া! চাহিবাব শ্বামীব 
আর অবসব নাই। হায়। প্রথম ম্বৌবন্ে__যুবতীব জীবর্ন কেবল ছুঃখ 
বন্ত্রণার ইতিহাস হইল। 


যোগীবর ভাস্কবানন্দ স্বামী । ১৯৯ 


মতিবামও বুঝিলেন-_-পত্রীকে তিনি সুখী কবিতে পাবিবেন না। 
ংসাবের ভোগ আকাঙ্কায় তিনি তে মুগ্ধ নহেন-.এ নাবী, এ যুবতী 

সংসাবীব বিলাসসাধন, এতা আত্মাব সঙ্গিণী নহে। 

এইবপে প্রণয়হান পবিণষেব জয়পবা সথ লইয়া, স্বাণী স্ত্রীর দবন্বচঞ্চপ 
প্রাণের পব দিয়া বসপ্ত চলিযা গেল। যুবন্টীৰ গর্ভনশরের লক্ষণ 
প্রকাশ পাহল। বদ্ধনেধ উপণ ধঙ্ধনেব 'আয়াজন দেখিয়! মতিবাম 
ক্ষন হইলেন। যুবশী ভাবিণ__-এহ গর্ভস্থ 1*শুই একদিন স্থামীন্ত্রীব 
মধ্যে শাপ্তি সংস্থাপন কবিবে। আশা৭ আগ্রহে ব্দণীব হৃদয় উচ্ছসঙ 
হয়া উঠিল । আরঁচবভাবী পৌএমুখদর্শনের পোভে মিশ্রিলাল ও ঠাহাব 
পত্বা উতকণ্ঠিত হইয়। বহিলেন। 

বশুব শ্বাশুড়ী আনন্দোচ্ছাসেব মগ্যে যবণী এক কমল কোবকোপম 
শিশু প্রসব কবিল। মিশ্রিপালেব পরণাভগন আলোকমালায় সুসজ্জিত 
হইল। কিন্তু সেহ বাত্রে প্রন্থ৩্বতী গ্রণ'য়নী ৪ সগ্জাত শিশু সন্তানকে 
পবিত্যাগ কবিয়া, মতিবাম নিকদেশ হইণেন* মিশ্রিলালের উৎসব- 
ভখন-_শোকেব হাহাকাৰে পূর্ণ হইল । 


(৪ ) 


পিত| মাতা, পত্ভী আধাম্মিক জীবনের পবিপান্থ জ্ঞানে পবিত্যাগ 
করিয়া মতিবাম বিবুধজননা উজ্জাযনী নগরী?ত উপস্থিত হচলেন। 

উজ্জায়নী কৰি কাপিদাসেব লীলাভূমি__বাজা বিক্রমাদিত্যের সাধের 
রাজধানী ! এখানে একাদন অভিদপাবিক1 অন্ুবাঁগে মেঘমন্ত্র অবহেল! 
কথিয়া, ঘনাদ্ধকাব! রজনীতে বিছ্যতপ্রভায় পথ খু'ঁজিয়! প্রিয় সমাগমে 
চলিত, সুরভি পবন কুম্থমিত উপবন কাপাইয়া শীকর সম্পর্কে শীতল 
হইয়া! রহিত'! কুণবধূ-_বকুলের মাল! গলায় পরিরা ককুভমঞ্জবীতে 
ক্ণাভরণ রচিয়। ম্বামীব মনোহরণ করিত! ম্ষেগম্ভীর মুদ্ধ্বনি 


জীবন-চিত্র। 


মুখর অভ্রভেদী প্রাসাদমালায়-_-নাগর নাগরী খিহাধ কবিক্চ! সবৌববে__ 
নিত্য শতদলে শন্গণ ফুটিত, শ।শকবে চন্্রকান্তমনি ঝাবিযা বিবাৰ 
অনঙ্গ জল! নিবারণ কবিত। কনককদলী ০ ঠি৩ এ.ডাটৈলে--ইকবক 
মগ্ডিত মাধবীমণ্ড। _মণিখচিও স্ফাটক কফ. কবাঞ্চনেণ বাসবষ্টিতে 
বমিক্সা মযুখী (শশিণীব তালে নৃত্য কবিত। 

এখন উজ্জ য়নীব আব সে শোভা নাউ, কুতী মানুষ (শাভাব সপব 
শোনা! চাপাইয়া, কচি বাসনা কল্পনা অনুসারে নাঙ্গাকে সমুগ্দিমঘী 
কবিয়া তুলিয়া ছিল, সে উজ্জয়িনীব এখন ভগ্রাথশেষে পাত্ণত। কেন্ত 
সে শান্তময, বিষ'দ্রময় ভগ্রাবশেষ এখনও কাখব পুণ্য স্ব ৩তে খিজ।ডঙ। 
মঠিবাম উজ্ড্রায়ণাতে বাস করিতে লাগিলেন। 

উজ্জাঁয়নীব মধ্যভাগে একটা স্থবৃহৎৎ মন্দির আছে, মন্দিবাধ্চষ্িত 
বিগ্রহেব নাম--প্কালেশ্বর”। মতিবাম দিবাভাগে এ মশিপেই 
থাকিতেন, শিবেব অর্চনা কবিতেন, রাত্রে-নগবেব সামান্তে অবাস্থত 
কোনও শ্মশানে ধানমগ্ন হইয়া আত্মতত্ব অন্তসন্ধান কবিতেন। 

এই সময় দাক্ষিণাঠ্যের প্রসিদ্ধ যোগী-_-পবমণংপ পুর্ণানন্দ সবশ্মতী 
উজ্জরধিনী উপস্থিত হন । একদিন শ্বামীজীব সঙ্গে মতিবামেব পবিচয় 
হয়। শ্বামীজী মতবামের মনোভাব বুঝিতে পাবিয়া তীহাকে যোগ- 
বিদ্যার দীক্ষিত করেন। 

মতিবাম অত্যন্ত অধ্যবসাঁয়েব সহিত যোগ শিক্ষায় সিদ্ধিলাভ কবেন। 
শিষ্যকে যোগবিভূতিতে অলস্কৃত দেখিয়া, শ্বামীজী অত্যন্ত সত্তষ্ট হ'ন 
এবং শিষ্যকে সঙ্গে লইয়! গুজবাটে গমন কবেন। 

গুজরাটে মঠে থাকিয়। মতিবাম বেদশান্ত্র শিক্ষ/ কবেন। 

€ ৫) 

কিছুদিন গুজবাটে বাস কবিয়! মতিয়াম সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। 

ভার পব গুরুর উপদেশে_নিজেব নাম, জাতি, বজ্ঞন্ত্র--সমন্তই 


যোগীবর ভাস্করানন্দ শ্বামী। ২০৯ 


পরিত্যাগ করিলেন। রেবানদী তীরস্থ কোন শ্মশানে তীহার আশ্রম 
হ্গাপিত হইল । এই সময় তাহার বয়স ২৭ বৎসর নাত্র। 

পুত্র গুজরাটে বাস করিতেছেন-_লোকমুথে মিশ্রিলাল এ সংবাদ 
পাইলেন। একদিন তিনি গুজরাটে উপস্থিত হইলেন। মতিরাঁম 
পিতার মুখে শুনিলেন-__তীহার একাদশ বষীয় পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, 
কিন্ত তিনি বিচলিত হইলেন না। বরং পিতাকে বুঝাইলেন-_-দমরণং 
প্রকৃতি শরীরীণাং”-- শোক সংসারীজীবের পরীক্ষা মাত্র। জীবনের 
অপরাহ্ছে দীড়াইয় বৃদ্ধ মিশ্রিলাল পুত্রের সিদ্ধমুর্তিব অনায়াস গাম্ভীর্্য 
দেখিয়া কীর্দিয়া ফেলিলেন। পিতার সনির্ববদ্ধ অনুরোধ এড়াইতে ন! 
পারিয়।, সে যাত্রা মতিরামকে গৃহে ফিরিতে হইল । 

মতিরাম আজ একাদশ বৎসর গৃহত্যাগী, একাদশ বৎসর পরে 
আজ তিনি পিতার সঙ্গে মৈথেলাল পুরে প্রবেশ করিতেছেন-_-মতিরাঁমকে 
দেখিবার জন্ত পথে লোকে লোকারণ্য হইল । সকলের সঙ্গে হাস্তমুখে 
সম্ভাষণ করিতে করিতে মতিরাম বাটীতে প্রবেশ করিলেন। 

মতিরমের মাতা তখন- রোগ শব্যায় শাফিতা। মতিরাম একাদশ 
বর্ষ পরে সেই চিরপরিচিত গৃহে উপস্থিত হইলেন। গৃহ নিম্তব্ব_ঝড় 
উঠিবার পূর্বের্ব গুমটের মত যেন কোন দারুণ দুর্ঘটনাব পুর্ব লক্ষণ স্তব্ূতার 
গৃহ সমাচ্ছন্ন ! মতিরাম রোগিণীর শষ! পার্খে বঙ্গিয়! স্থির চ*ক্ষে মাতার 
রোগপাগ্ডর মুখ দেখিতে লাগিলেন । তা*র পর প্রাণের আবেগে 
ভাকিলেন-_“মা”। সে স্বরে কোমলতা! ছিল,-_অশ্রুর উচ্ছাস ছিল ন!। 
বুঝি সে স্বর মুমুরু'র ন্েহময় হৃদয়ের কুদ্ধপ্রায় স্পন্দন তন্ত্রীতে ধীরে ধীরে 
আঘাত করিল! বৃদ্ধার বিলুপ্ত প্রায় মানসী শক্তি একবার সচেতন হুইয়! 
উঠিল-_মাত! পুত্রকে দেখিলেন। তাহার নর়নঘয়-_একটু উজ্জল হইয়া 
উঠিল-_কিন্তু মুখে আর কথা ফুটিল না! পুত্রের সম্তুথে-_-নীশবে বৃদ্ধার 
প্রাণবাু বহির্গত হইল। 

২৬ 


২০২ জীবন-চিত্র। 


দীর্ঘপ্রবাসেব পব- প্রত্যাখ্যানকারী পতির সন্দর্শন লাভ করিয়া 
মতিবামের পড়ী অশ্রু সম্বরণ করিতে পাবিলেন ন1। বর্ধাজল তাড়িত 
তট ভূমির মত-_মিলনা'ণ! অন্তর্িত হইয়াছে--রমণীর সেই গভীর উজ্জ্বল 
হৃদয় খ্যাপী গ্রেম-স্বামীব চরণে লীন ভইয়। তাহার কর্তন্যনিষ্ঠাকে 
প্রবল কবিয়৷ ভালল। বিরহ বিষাদ বিকণ্প লুকাইয়৷_ রমণী যৌবনে 
যোগিনী সাজিলেন। 

মতিরাম সংসাবেব ঘোতে আর জড়ীভূত হইলেন না, বুদ্ধ পিতাকে ও 
শোকাতুরা! সহধর্ষিনীকে সময়োচিত সাত্বনা কবিমা আবাব তিনি গৃহ 
পাঁবত্যাগ করিলেন। 


৪.4 


্রয়োদশ বসব ধবিয়া পদ্দবজে ভাঁবতের নানা তীর্থ ভ্রমণ কবিয়! 
মতিবাম বিখ্যাত যোগী অনন্ত বাগেব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিবাব জন্ত হরিদ্বাবে 
উপস্থিত হইলেন। এখানে-_সাধন দন্বেব নিগুঢ উপদেণ গ্রহণ কবিয়া 
শেষে কাশীধামে সংস্থান কহিলেন। তখন তাহাব বয়স ৪০ বৎসর 

পবিত্র কাশীধামে-ত্রিপথ গামিনী জাঙ্ববী তীরে ভক্তগণ মতিরামেব 
বাসস্থান নির্দিষ্ট কবিয়! দিল। মতিরাম বিশ্বনাথের আবাঁধন। করিয়া! 
হট চিত্তে কালযাপন কবিতে লাগিলেন । এ সময় তীহাব মুখে_-কেবল 
“বিশ্বনাথের” নাম -মুনমুহঃ ধ্বনিত হইত, প্রেমেব আবেগে তিনি কখনও 
হাসিতেন, কখনও কীাদ্িতেন। প্রেমোন্মত্ত মতিবামেব ভাবুকত। দেখিয়া 
অনেকেই তাহাকে দেবতার মত সম্মান করিতে লাগিল। তাহাকে 
দেখিবার জন্ত--তাহার আশ্রমে নানা দেশের লোক সমাগত হইতে 
লাগিল। জনত! বহুল আশ্রমে থাকিতে না পায় মতিরাম--অযৌধ্য। 
প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু সেথানেও জনতা! বৃদ্ধি দেখিয়া বেশী 
দিন থাকিতে পারিলেন না । তিনি আবার কাশীতে ফিরিয়া আদিলেন। 
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কাশীতে, অযোধ্যা প্রদেশেব অন্তর্গত আমেটাব শাসনকর্ত। বাজা 
লালমাধব সিংহেব একটা মনোহব উদ্ভান ছিল। প্রী উদ্ানটাকে লোকে 
“আঁননদবাস” বলিত। উদ্যানটা নিজ্জন স্কানে অবস্থিত দেখিয়! মতিবাম 
এ উদ্যানে আশ্রণ গ্রচণ ক্বিলেন। বাসা সাধুকে সমাদবের সভিত 
আহ্বান কবিলেন। সাধুর সেপাব জন্ত ৮ জন তৃত্য নিযুক্ত হউল। 
আনন্দবাগে মাততবাম সদানন্দে বাস কধিতে লাগিলেন । এই সময় 
গুকদত্ত নামে তিনি পবিচিত হইলেন। লোকে তাহাকে “ভাস্করানন্দ 
ত্বামী” বলিয়া অভিষিত কবিল। 

€ ৬.3 

এইবাব স্বামীজীর মভাপবীক্ষা আবম্ত হইল । ভুষ্ট লোকেব পবো- 
চনায় কতকগুলি ক্ষ! স্বাশীদীকে বিশথগামী কবিবাধ চেষ্টা কবিল। 
কিন্ত পাপীয়মীদেব আশ! ফলবতী হইল না। ভাহাবা যখন অভিসাবে 
আসিত, তখন দেখিত ভাক্কবাঁনন্দের ল্যোশি্দ্য মৃত্তি শত পভাকবেব 
প্রদ'প্ত প্রভা উজ্জ্বল, আব সেই অপূর্ব মৃত্তিকে খেষ্টন কবিয়া ভীষণ 
কালসর্প গর্জন করিনোছ। তখন খেশ্াদেব জ্ঞানচক্ষু উান্মলিত ভইন, 
তাভাঁবা অনুতপ্ত হৃদয়ে শ্বামীজীকে "পণাঁম কবিয়া অধোমুখে চলিষা 
যাইত। এই সকল উৎপাতে বিবন্ত হইশা ব'জা লালমাধন "আনন্দবাগে” 
সাধাবণেব প্রবেশ নিষেধ কৰিয়৷ দ্িয়াছিলেন। 

“আনন্দবাগে”” ভূগর্ভমপ্যস্তিত একটা ক্ষুদ্রগ্রহে স্বামীজী বাস কবি- 
তেন। এই গুহে তিনি ক্রমাগত ১1৩ মাস কাল অনাভাবে, এমনকি 
জলটুকু পর্যান্ত পান না কবিয়! সমাধিমগ্র থাকিতেন। এই সময় তিনি 
কৌপীন পর্যন্ত পবিত্যাগ কবিয়াছিলেন। সংসাব ও সমাজেব কাছে 
তীাব চাঁহিবার কিছুই ছিল ন1। 

সমাধিগৃহ হইতে স্বামীজী যখন বাহিন হইতেন তখন অনেকেই 
তীহাব দর্শন গ্রার্থী হইয়া আনন্দবাগে উপস্থিত হইতেন। ভাবতের বহু 
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নৃপতি--রেওয়া, নাটোর, ভিঙ্গ, ছুখরাঁওন, বেড়িয়া দ্বারভাঙ্গ! প্রভৃতি 
রাজগণ, এমনকি হাইপ্রাবাদের নিজাম বাহাঁছুর, মুশিদাবাদ ও 
রামপুরের নবাব প্রভৃতি মুসলমান নরপতিগণ দকলেই স্বামীজীকে 
দেখিতে আমিতেন। অন্ৃর্ধাম্পন্তা রাঁজমহিষীগণও স্বামীজীর চরণ দর্শন 
করিবার জন্য শিবিকারোহণে আনন্দবাগে উপস্থিত ভইতেন। ভারতের 
বড়লাট, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছো'টলাট, ভারতের প্রধান সেনাপতি-_ 
ইহারাও আগ্রহের সহিত স্বামীজীকে দেখিতে আসিতেন। শ্বামীজী 
সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। 
(৮) 

জন্মাবধি দেহত্যাগ পর্যাস্ত শ্বামীজীব ইহলৌকিক জীবন-__অলৌকিক 
ঘটনায় পরিপূর্ণ। সে সকল কথা বিস্তৃত করিয়! বলিবার সান ইহ! 
নহে। আমরা কেবল স্বাধীজীর অত্যাশ্চর্ধ্য ক্ষমতার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় 
প্রদান করিব। 

দাক্ষিণাত্যের কোন রাণী বৈষয়িক গোলযোগে বিপন্ন হইয়াছিলেন। 
শক্রুপক্ষ তাহার নামে মামলা! উপস্থিত করিলে অতুল শর্বধ্য রাণীর হস্তচ্যুত 
হইবার সন্তাবন! হয়। এই অবস্থায় অসহায় রাণী স্বামীজীর শরণাগত। 
হন। শ্বামীজী রাণীকে মোকদ্দমায় জয় হইবে বলিয়া আশ্বস্ত 
করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য বিচারশেষে শ্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল 
হইয়াছিল। বিজযলাভ করিয় রাণী স্বামীজীকে দেড় লক্ষ টাক! দিতে 
চাহেন,-_স্বামীজী সে টাকা লইতে অস্বীকার করেন। শেষে রাণী এই 
টাকায় আনন্দবাগে এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন। তরী শিব- 
মন্দিরের সংলগ্ন ভূমিখণ্ডের উপর একটী অতিথিশাল! নির্মিত হয়। 
রাণী অতিথিশালার মধ্যে শ্বামীজীর মর্ম্রমুত্তি স্থাপন করেন। 

অযোধ্যার অধিপতি মহারাজ প্রতাপনারায়ণ পিংহু স্বামীজীর শিষ্য 
ছিলেন। একদ। মহারাজ স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে কাশীধামে 
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উপস্থিত হ'ন। সাক্ষাতের পর দেশে ফিরিবার অনুমতি চাহিলে, 
প্বামীজী নিষেধ করেন। এদিকে গুরুতর রাজকার্যেব অনুরোধে 
মহারাজের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করা অত্যন্ত আবশ্যকীয় হইয়। পড়িয়া- 
ছিল। কিন্তু গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার তাহার ক্ষমত ছিল ন। 
উভয় সঙ্কটে পড়িয়া! মহারাজ স্বামীজীকে স্বদেশ গমনের প্রয়োজনীয়তা 
বুঝাইয়া দিলে, শ্বামীজী বলিলেন,_প্তুমি যদি নিতান্তই যাও--তবে 
যে গাড়ীতে যাইবার মনস্থ করিয়াছ সে গাড়ীতে যাইও ন|, পরের 
গাড়ীতে যাঁইও।” মগ্ারাজ! স্বামীজীর আদেশ পালন করিলেন । 
কিন্তু ষ্টেসনে গিয়া শুনিলেন--তিনি কাল যে গাড়ীতে যাইবার উদ্যোগ 
করিয়াছিলেন -সে গাড়ী জোনপুব ষ্টেশনে অন্ত একথানন গাড়ীর সহিত 
ংঘর্ষণে চূর্ণ হইয়! গিয়াছে ! এই ছূর্ঘটনায় বু লোক মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছে। এতক্ষণে ম্গারাজ বুবিতে পারিলেন-__স্বামীজী কেন তীহাকে 
সে গাড়ীতে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন । 

কলিকাতার ভবানীচরণ দত্তের গলিস্থ ডাক্তার ভাছুড়ী ১৪ বৎসর 
অশ্শল রোগে কষ্ট পা্ঈটতেছিলেন। স্বামীজী ডাক্তারের যন্ত্রণা দেখিয়া, 
ডাক্তারের উদ্রের উপর একবার মাত্র শ্বী্ন কর সঞ্চালন করিলেন, 
সেই মুহূর্তেই ডাক্তারের সকল কষ্ট দূর হঈল। আর একদিনের জন্যও 
শুল রোগ তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। 

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের এক জমীদার সন্ত্রীক স্বামীজীর নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। একদ| তিনি স্বামীজীকে দেখিবার আশায় 
আনন্দবাগে উপস্থিত হ'ন-_তীগার স্ত্রীও সঙ্গে আসেন। জমী্দার-পত্ধী 
পূর্ণগর্ভা ছিলেন, আনন্দবাগে উপস্থিত হইলে, তিনি প্রপববেদনায় কাতর 
হইয়া পড়েন। বিদ্বেশে পত্রী কোথায্স প্রসব হইবেন, ইহা! ভাবিয়া 
জমিদার বড় অস্থির হইয়া পড়িলেন। ন্বামীজী সমস্ত বুঝিনা! জমীদারকে 
বলিলেন-_দ্তুমি বাটা ফিরিয়! যাও'-১০ দিন পরে তোমার স্ত্রী প্রসব 
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হইবে।” স্বামীজীব ভবিষ্যবাণী সফল হটয়াছিল--দেশে গিয়! ঠিকৃ 
১০ দিন পরে জমা'দার-পত্রী এক পুত্র গ্রসব কবিয়াছিলেন। কাশীর 
মহারাজ ঈশ্ববী প্রসাদ সিংহ বাহাদব স্বামীজীর প্রতি ভক্তিমান হইয়া 
তদীয় রামনগরেব বাজভবনে শ্বামীজীর প্রস্তবময়ী প্রতিমৃন্তি স্তাপন কবেন। 
(৯) 

স্বামীজীব যশ, চতুর্দিকে বিক্ষিপ হইয়াছিল । ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, 
আমোবিকা, চীন প্রভঠি মভাঁদেশ হঈত বভসংখ্যক সন্ত্ানস্ত লোক এমন কি 
যুরোপেব বিনিন্ন প্রদেশ হঈতে কত লঙ্ড ণেডি, কাউন্ট ব্যাবণ, মাক উস, 
জেনাঁবেল, কর্ণেল উপাধিধাবী বাক্তিগণ স্বমমীজীকে দেখিতে “আনন্দবাগে” 
উপস্থিত হঈতেন। 

বঙ্গাৰ ১৩০৬ সালেব ২৫শে 'আষাঢড ববিবাধ মধ্যবাত্র স্বামীজী 
সমাধিস্থ হইয়া মত্যদেহ পবিত্যাগ কবেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি এ 
সংবাদ শিষ্গণের কাছে প্রেবণ কবিয়াছিলেন। পবম ভক্ত গয়া প্রসাদ, 
এলাহাবাঁদেব মহাদেব প্রসাদ, অযোধ্যাধিপতি, কাশীবাজ, নাগোধের 
অধিপতি যাদবেন্্র সিংহ, মৈনপুবের মহাবাজ তেজনসিংহ এবং আবও 
অনেক জমীদাঁব, তানুকদাঁব, ম্যাজিষ্ট্রট, জজ প্রভৃতি-_স্বামীজীকে 
শেষ দেখা দেখিতে আসিয়াছিলেন । 

প্রভূপাদ ৬বিজয়কৃ্চ গোস্বামী স্বামীজীর একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন। 

এখনও শ্বামীজী প্রণীত “্দশোপনিষদ্‌” গ্রন্থ--দার্শনিকগণ আগ্রহেব 
সহিত পাঠ কবিয়া থাকেন। 

বদরিকাশ্রমে জীবনুক্ত পুত্রের ক্রোডে মস্তক রাখিয়া মিশ্রলাল 
তনুত্যাগ করেন। কাণীধামে স্বামীজীব সাধবী পত্রীব মৃত্যু হয়। 





প্রভৃপাঁদ বিজয়ন্কঞ্চ গোস্বামী 
(১) 

শান্তিপুবের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবচুভামণি শ্রীমৎ অট্ৈত প্রভুর পবিত্র বংপে-- 
১৮৪১ খুষ্টাবে, ঝুণন পুণিমাব পাত্রে, মহাস্মা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্ম 
ভয়, মাতাব নাম দ্বর্ণময়ী দেবী। বিগয়কৃ্চ পিতামাতার দ্বিতী্ন 
সন্তান ছিলেন। 

আনন্দ গোস্বামীব এক জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন-_তাহার নাম গোপী- 
মাধব। বিঙ্গয়কৃষ্চ যখন অত্যন্ত শিশু, তখন আনন্দ গোস্বামীর মৃত্যু 
ভয়। গোপীমাধব বিধবা ভ্রাতৃবধূকে অনেক কষ্টে সম্মত কবিয়া বিজয়- 
কুষ্ণকে দত্তক গ্রহণ কবেন। তখন বিজয়ের জোষ্ঠ ভ্রাতা! ব্রজগোপাল 
জীবিত ছিলেন । 

গোপীমাধব ভ্রাতুদ্পুত্রেব বালাশিক্ষাব বন্দোবস্ত কৰিয়া দিয়ািলেন ! 
প্রথমে পাঠশালার গুরু মহাশয়েব , নিকট বিজয়কৃষ্ণের প্রাথমিক শিক্ষা 
আরম্ত তয়। বিজয়ের ধীশক্তি প্রথরা দ্রেখিয়া, গোগীমাধব বিজয়কে 
টোলে পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দ্রেন। অনামান্ত প্রতিভাশালী বিজয়- 
কৃষ্ণ, সকলকে যুগপৎ বিন্মিত ও প্রীত করিয়া এক বৎসরের মধ্যে 
সমগ্র ব্যাকরণ-শান্ত্র আঘ্ত্ত করিয়া ফেলিলেন, গোপী মাধবের আর 
আনন্দের সীম! বহিল না। সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্ত 
বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে প্রেরিত হইলেন। 

এই সময় যোগ্য হস্তের পরিচালনায়__কলিকাতার ভদ্র সম্প্রদায়ের 
ভিতর ব্র্মধর্্ণ বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। শিক্ষিত যুবকমণ্ডলী-_. 
একে একে নব সংস্কারপৃত ব্রাহ্গধর্মে দীক্ষিত হইতেছিলেন। সংস্কৃত 


২০৮ জীবন-চিত্র 


কলেজে পড়িতে পড়িতে, ব্রাক্মধন্ধের উদ্ারতায় মুগ্ধ হইয়া বিজয়কুষ্ণও 
ব্রাহ্মধর্্ম গ্রহণ করিলেন। হিন্দুধর্মের গৌড়ামী তাহার ভাল লাগিল না। 
ব্রাহ্মধন্মকে ভাবতের যুগোপযোগী ধণ্ম বলিয়া! যুবক বিজয়কুষ্ণের মনে 
দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। তিন সরল হৃদয়ে জাগ্রত কৌতুকে, আত্মার 
আকুল তৃষা শান্তির আশায় প্রকাশ্তে ব্রাহ্মপভায় যোগদান করিলেন । 
এই ঘটনার মধ্যে গোপীমাধব লোকান্তরিত হইলেন। 


(২) 


বিজয়কুষ্ণের পিতৃ পিতামহগণ গুরু ব্যবসায়ী ছিলেন। অদ্বৈত 
ংশের গুরু গৌরবে ভুগিয়! অনেক সন্তান্ত বিজয়কুষ্চেব পিতা ও জ্যেষ্ঠ 
তাতের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন | শিষাগণের নিকট হুইতে প্রণামী 
স্বরূপ তাহার। অনেক অর্থলাভ করিতেন। 


উত্তরাধিকারী সুত্রে বিজয়কষ্ এই সকল শিষ্য সেবকের ভার প্রাপ্ত 
হুইলেন। কিন্তু তিনি হিন্দুধন্দ্ পরিত্যাগ কবিয়া ব্রাহ্মধন্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছেন-_-এজন্ত শিষ্যগণ তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইল। ছুর্ভাগ্যক্রমে এই 
সময় ব্রজগোপালেবও মৃত্যু 5হইল। বিজয়কৃষ্চ বৃহৎ গোস্বামী-পরিবার 
লইয়! বিব্রত হইয়া! গড়িলেন। 

গোস্বামীধেব সংসারটী আয়তনে বড় সামান্ত ছিল না । নানা 
সম্পর্কে নরনাবী আত্মীয়তাব নজিব দেখাইয়া! বহুদিন হইতেই গোস্বামী 
পরিবারে আপনাদের স্বত্ব সাবাস্থ করিয়া লইয়াছিল। তাভাদের অকর্মণ্য 
অলস জীবন, গোস্বামীদের অন্নে পুরুষাণুক্রমে পরিপুষ্ট হইতেছিল। 
বিগয়কৃষ্ণকে ধশ্মান্তর গ্রহণ করিতে দেখিয়!, শিষাগণ যখন মনক্ষুগ্ন হুইল, 
কেহ কেহব! অন্ত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিল,_তথন বিজগনকুষ্ণের 
আগের মাতাও ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া! আসিল। বিজয়কষ্ণ কি করিবেন ? 
আত্মীয়গণের মধ্যে কাহাকে ব্দায় করিবেন? খর বিদায় করিলেইবা 
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তাহার! এমন নিশ্চিন্ত জীবনের গ্ৃথের আশ্রয় পরিত্যাগ করিষেন কেন? 
কাজেই বিজয় এই স্ৃবৃহত পরিবারের গুরুভার স্বন্ধে লইয়! কাতর 
হইয়া পড়িলেন। কিসে সংসার চলিবে এই চিন্তাই তাহাকে অধীর 
করিয়! তুলিল। 

বরাহ্মধন্ম অবলম্বনে বিজয়কৃষ্ণেব আয়ের পথ রুদ্ধ হুইয়৷ গেল, ব্রাহ্গ- 
বন্ধুগণ ইহা বুঝিতে পারিলেন। বিজয়ের ভবিষ্যৎ আশ্বাসে উজ্জপ, 
তাহার। গোম্বামীকে চিকিৎস-শান্ অধ্যয়নের পক্ামর্শ দিনেন। 
বিজদ্বও বুঝিলেন--গুরুগিরি ছাড়িয়া, ডাক্তারী করিতে পারিলে, 
- সমাঞ্গ তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিবে ন!। সংসারপালনের জন্ত 
এর্থাগমেবও অপ্রতুল ৪ইবে না। বিজঞয়ক্ুষ্ণ মেডিকেল কলেজে প্রবেশ 
কবিলেন। 

(৩) 

অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসামান্ত অধ্যনসার বিজয়ক্কঞ্চকে অচিরে একজন 
অপ্রতিহন্দী ছাত্র বলিয়৷ পরিচিত করিল। বিজগ্রকৃষ্ণ তিন বৎসর মেডিকেল 
কলেজে শারীর বিজ্ঞান শিক্ষা করিলেন। তীছার অদ্বাধারণ স্থবতি 
শক্তি তাহ্বফে সকলের প্ররপ্নদর্শন করিয়া তুপিল। সকলেই বলিতে 
লাগিল-_বিজয়কষখ দেহতত্ববিদ্‌ অদ্বিতীয় [চিকিৎসক হইবেন। কিন্তু 
আনৃ্টদেবী অন্তরালে বলিয়! বিজয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিড়ম্বনায় ক্রুর 
হাসি হালিলেন। বিজয়ের আর পরীক্ষা দেওয়। হইল না । শেষ 
পরীক্ষার পূর্বে কলেজের অধাক্ষের সহিত তাহার একটু বচস! হইয়াছিঙা, 
লেই বচসা ক্রমে তীষণ মনোধাদের মূর্তি ধারণ করিল। স্ায়নিষ্ঠ বিজয় 
আত্মাতিমানের আবেগে লেজ পরিত্যাগ করিধেন। কিন্তু এ বিপদে 
হাক্গলভ! তাহাকে পরিস্ধ্যাগ করিবা ন। তিনি ধর্মপ্রচারকার্ম্ে ব্রতী 
ছুইলেন। বঙ্গ, বিহার, উত্তবপশ্চিদ গ্রদেশ ভারতের লানাস্থানে তাহা 

চা 
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কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হছুইল। তিনি লাধারণের কাছে ব্রাহ্মধর্োর গৃড় হত 
প্রচার করিতে লাগিলেন। বক্তৃতা করিবার তীহার যথেষ্ট ক্ষমতা 
ছিল, সে ক্ষমতা শ্রোতার দেকে তড়িৎ সঞ্চার করিতে পারিত। 


(৪) 


বহুদিন ধরিয়! ব্রাহ্গধন্দ্ম বাজন করির। ধর্ন্বসন্ধে তাহার অভীষ্টসিদ্ধি 
হুইল না, অতৃপ্তধন্ম পিপাসা লইয়। তিনি দেশভ্রমণে বহির্থত হইলেন। 


এই দেশ ভ্রমণ উপলক্ষে একদা এক পরমহংসেব সঙ্গে তাহাব পরিচয় 
হয়। পরসতংস বিজয়কুষ্ণের হৃদয়ের অভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
তিনি উপযুক্ত পাত্র জ্ঞানে--বিজয়কৃঞ্চকে যোগধর্ম্নে দীক্ষিত করিলেন। 
সাধু সহবাসেপ্ধ অপূর্ব মহিমায় বিজয়কৃষ্ণের প্রাণের অভাব পূর্ণ হইল। 
তিনি উপেক্ষিত হিুশান্ত্রকে অন্রাস্ত আপ্ত বাক্য বলিয়! বিশ্বাস করিলেন। 
পৃত অঙ্গে পরমহংসের পদধুলি মাথিয়া বিজয়ক্কখ আবার হিন্দুধশ্্রকে 
আলিঙ্গন করিলেন। তীহার ধর্মযত পরিবন্তিত হইল। শেষে তিনি 
একজন আদর্শ হিন্দু হইয়া, হিন্দুনরনারীকে যোগশিক্ষায় দীক্ষিত করিতে 
লাগিলেন। যে সকল শিষ্য হিপ্ুধর্মবিদ্বেষী বলিয়া! তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়াছিল, আবার তাহারা বিজয়কৃষ্ণের স্নেহের অঙ্গে ফিরিঝ! 
আসিল। 

বিজয়কুষ 'ায়তের বহতীর্থ পর্যাটন করিয়া, সাম্যমৈত্রীর লীলাভূমি 
পুরুযোত্তমে উপস্থিত হঈলেন। তখন পুরীর স্থায়ত্বশাসনের কর্তৃপক্ষ 
বানবহত্যার খজ্ঞা প্রচার করিয়! আপনাদের প্রতাপ অক্ষুণ্ন রাখিবার 
উদ্যোগ করিতেছিলেন। মিউনিসিপাল কর্মচারীর হস্তে নিত্য নিত্য 
অসংখ্য বানর নৃশংস ভাবে হত হইতেছিল। বিজয়কৃষ্ণ ত্বচক্ষে বানর- 
হত! দেখিতেন, 'অসহারি পপ্তগুলির মৃত্যুকালীন আর্তনাদ গুনিরা তাহার 
করুণহাখয় কাদিয়! উঠিল। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়! মিউনিলিপালিটার 
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কর্তৃপক্ষগণকে এই নিষ্ঠর কার্য হইতে বিরত করিলেন। পুত্ীবাসী 
নরনারী বিজয়কুষ্ণের করুণার ঘোষণা করিতে লাগিল। 

পুরীবাসীর ছুঃখদর্শনে বিজয়কৃষ্ বিচলিত হইলেন। তিনি দরিদ্রের 
দর্দিশা মোচনের অভিপ্রায় মুক্তহত্তে যষ্টি সতত মুদ্রা বিশ্তরধ করিলেন। 
উড়িষযাব নরনাবী তাহাকে কল্পতরু দেখিয়া হৃদয়ের শ্রদ্ধা উপহার দিয়! 
কৃতজ্ঞচিত্তে সেই করুণাব দান গ্রহণ করিল। 

বিজয়কৃষখ দেশের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাহার 
হৃদয় মহত্ের প্রশস্ত ক্ষেত্র ছিল। তাচার মহান্‌ উদার গ্রাণে, জীবদুঃথের 
করুণ! গ্রত্রবন লুক্কায়িত ছিল। চৈহ্ন্যের প্রেম গ্রাবন বিজয়ের যানব- 
ছরীবনকে সরস করিয়! তুলিয়াছিল। পোকহিতৈষণার প্রভাবে তিনি 
ভারতবাসীর আত্মার অধিক আত্মীয় ছিলেন। 

ঞ গু ফু ক 

১৮৯৯ থু ্টাবে, ২২শে জ্যৈষ্ঠ বিবার রাজি ৯টার সময় বিজরকষ্ণ 
পৃথিবীর মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া অমরধামে গ্রস্থান করেন। এখনো! 
অনেক শিষা তাহাকে দেবতার কবতার ভাবিয়া পৃঙ্ধা করিয়া থাকে। 


রাজ] রামমোহন রায় 
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জাতীয় জীবনে মহৎ উদ্দাপনা জাগাইবাব জন্য-_চুর্্জয় সংকল্প, 
অপরিমেয় সাস ও অরাস্ত অধ্যবসায়েব প্রয়োজন ) মহত্ব লাভেব এই 
তিনটা উপাদান বাঁজা বামমোহন বায়েব হৃদয়ে ধণে্ট পরিমাণে সঞ্চিত 
ছিল। 

হুগলি জেলার, খামাকুল কৃষ্ণনগবেব নিকটবর্তী রাধা নগর গ্রা্ে-_ 
১৭৭৪ খুষ্টাবের মে মাসে রামমোহন জন্মা গ্রহণ করেন। তীহাব পিতাব 
নাম-'রামকাস্ত রায়। বার মহাশয় একজন উচ্চশ্রেণীব ব্রাঙ্গণ ছিলেন। 
তিনি মুশিদযাবানদের নধাব সরকারে চাকুবী কবিতেন। সমাজে 
তাহার যথেষ্ট সন্ত্রম ছিল। 

যে দময়ের কথা ঘলিতেছি, সে সময় দেশের সর্বরই পারম্ক ভাষার 
আদর ছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলকেই পারন্ত ভাষা শিক্ষা! কবিতে 
হইত 1 রামকাস্ত, দ্বাদশবর্শীয় বালক পুত্র রামমোহনকে পাটনাব এক 
বিখ্যাত মৌলবীর নিকট প্রেরণ করেন। ন্ুশান্ত বুদ্ধি রামমোহুন তিন 
বৎসরের মধ্যে সেই মৌলবীর নিকটে ছরূহ পাবস্য ভাষা! এবং আরব্য 
ভাষা শিক্ষা কবেন | 

তারপর সংস্কৃত শিখিবার জন্য রামমোহনকে কাশী গাঠান হয়। 
সেখানে তিনি ব্যাকবণ, সাহিত্য, এবং উপনিষদাদি শাস্ত্রে বাৎপান্ত লাভ 
করেন। , 

বামমোহনের পিত| গৌঁড়। হিন্দু ছিলেন। পুত্র সর্ধশাস্ত্রবিশারদ 
হইয়া গৃহে প্রত্যাগ্ত হইলে, পিতা বড় সন্ত হইলেন মা। তিনি 
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বাজ! রামমোহন রায়। ষ১৩ 


দেখিলেন-_বেদবান্ত ও উপনিষদ্‌ পড়িঝা রামমোহন এবেখরবাঁদী হুইয়!- 
পড়িয়াছ্েন। শুধু ইহাই নহে, একেখর বাদ প্রচার কখিবার জন্ত-_ 
রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। তিনি যেখানে সেখানে 
হিন্দু শাস্ত্রের নিন্দা করিয়া বেড়াহতেছেন। 

বামকাস্ত পুত্রকে অনেক বুঝাইপেন, অনেক শাদন করিলেন। 
কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল ন1। অবশেষে পিতা বিরক্ত হইয়া অবাধ্য 
পুঙ্কে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। 


62: 


তখন ভারতবর্ষে রেল ট্ামার হন্প নাই, লোকের যাতায়াতের বড়ই 
কষ্ট ছিল। এক দেশ হহতে অন্ত দেশে যাইতে হইলে যাত্রীকে অনেক 
সময় দন্থ্য তত্তে প্রাণ হারাহতে হুইত্ব) অথব। বন্ত পণুর করাল কবলে 
আত্ম সমর্পণ করিতে হইত $ 

গৃহ তাড়িত রামমোহন মাতৃচরণে বিদায় লইয়! শৈশব শ্বপ্র ঘড়িত 
সাথেব জন্মভাম পূরত্যাগ করিলেন। তান উদ্যোগী পুকষ--পদত্রজে 
তারতের নানাস্থনে ভ্রমণ করিতে লাগলেন (িতৃন্ন দেশের ভাষা, 
আচার ও নীতি নীতি অবগত্ত হইপা-_-দ্রেশের অভাব অভিযোগ পুঝিতে 
পারিলেন। ভ্রারতের ন্রনারীর জন্কা তাহার প্রাথ ক।ঘিয়] উদ্িপ। 
দেশের হুর্মতি বিনণেহ জন্র-_তনি স্থাথ চিত্ত ভুলি থেলেন। ক্না- 
মোহন বুঝিলেন--ধর্খা জীবনের উন্নতি ন! হইলে ভারতের জার উন্নতির 
ছাাশ! নাই। | 

রামমোহন প্রথমেই হিন্দুর কুসংস্কারের, বিরদ্ধে দণ্ডায়মান হইঙেন। 
বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক করিতে লাগিলেন। এই বিচার প্রবৃত্তি 
খতিদুর শব হইয়) উঠিজ/ছিন এফ রা যনেকহন। এক স্থানে হি থাকিতে 
গাঞিতেন ন। দেশ হইতে দেশাস্তরে গমন করিয ঠিথাকার পঙ্চিযা 


২১৪ জীবন-চিত্র। 


মগ্ডলীকে ন্ব যুদ্ধে আহ্বান করিতেন। ইহাতে সাধারণের ধারণ! 
হইল-__রামমোহন হিন্দুধর্মের ঘোর বিথেষ্টা -তীহার মত আর্য খষি- 
ধিগের মতের বিরুদ্ধ, স্থতরাং রামমোহন হিন্দুর মহাশক্র ! 

বৌদ্ধধর্মের গু রহস্য অবগত হইবার জন্য রামমোহন তিব্বত যাত্রা 
করিলেন। সেখানে ধর্মযাজক লামাগণের সহিত তাহার অনেক বাকৃ- 
বিতণ্। হইল। তিনি গামাগণকে স্পষ্টই বলিলেন-__“বৌদ্বধর্ কুসংস্কার 
পূর্ণ” । ইহাতে লামাগণ তুদ্ধ হইয়। রামমোহনের প্রাণ বিনাশের 
উদ্যোগ করিলেন। 

এই লময় রামমোহনের বয়স যোড়শ বর্ষ মান্র। তিব্বতের চক্রবাহে 
প্রবেশ করিয়! রামমোহন অভিমন্তার মত বিপন্ন ! বিদেশে কে সাঁহাকে 
রক্ষা করিবে? কিন্তু ভারতের উন্নতি ও উত্থানের বীজ বাহার হৃদয়ে 
নিহিত রহিয়াছে, ভগবান্‌ তাহার মৃত্যাবাণ রচনায় মহাকালকে ঈঙ্গিত 
ফরিবেন কেন? তিনি এক অভাবনীয় উপায়ে রামমোহনকে বক্ষ] 
ফরিলেন। 

সাহিত্য সম্রাট বঙ্ধিমচন্দ্র বলিয়া! গরিয়াছেন_প্ছন্দর মুখের জয় 
সর্বত্র ।” রামমোহন অতি লুপুরুষ ছিলেন | তীঙাঁর শুকুমার দেছে 
যৌবনের প্রথম উদ্মেষ; তিব্বতের বমণীরুন্দ লালসার দৃষ্টিতে রাম- 
মোহুনকে অভিনন্দি ত ফরিয়্াছিল। রামমোহনেক্র ভীবন নাশের যড়্যন্ত্ 
শুনিয়া--নাীগণ রামমোহনকে লুকাইয়া রাখিল। তাধপর যড়যন্ত্কায্ী- 
দের অন্ঞাতসারে' তাহাকে সরাইর়া! দ্রিল। ন্লামমোহন গোপনে পলাগ্নন 
ক্করিলেন। 


(৩) 


রামমোহন দেশে কিরিলেন ॥ পুত্রকে গৃহ হইতে বাহির করিয়! 
দিয় রদাধান্ত অনুতপ্ত হইয়াছিলেন।”? গুতা রামযোছন আবার জঝনক- 


বাজ! রামমোহল রার। ২১৫ 


জননীর স্নেহনীড়ে আশ্রয় পাইলেন। কিন্তু পুত্রের প্রতি পিতার দেহ 
জধিক দিন স্থায়ী হইল না। রামকান্ত যখন দেখিলেন__হিদুধর্ম সম্বন্ধ 
পুত্রের মত কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় নাট, তখন তিনি পুত্রকে বাটা হইতে 
আবার দূর করিয়! দিলেন। 


এই ঘটনাব কিছুদিন পবেই বামকান্তের মৃত্যু হয়। রামমোহনের 
মাত। পুত্রকে আবার বাটীতে শাহ্বান করেন) রামমোহন মাতৃ অনুরোধ 
অগ্রাহ্য করিতে পাবিলেন না, মাতাব নিকটেই বাস করিতে লাগিলেন। 

এই সময় খুষ্ট ধর্খের নিগুড তত্ব বুঝিবার জন্ত রামমোহনের বড়ই 
ইচ্ছা হঈল। তিনি ইংবাদ্ী জানিতেন ন।) বাইবেল পড়িবার অন্ত 
২২ বৎসর বয়দে ইংরাপ্ী শিখিতে আরম করেন, ৬ বৎসরের মধ্যে 
হ*বাজী ভাষাঘ তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে । 

১৮০১ শ্রীষ্টাবে রামমোহন রঙ্গপুধ কলেক্টরের দেওয়ান হন। এই 
পদ্দে ১৩ বংসর হাধিষ্টিত থাকিয়! রামমোহন লক্ষ মুদ্র! সঞ্চয় করেন। 
কালেক্টর ডিগ্বী সাহেব রামমোহনকে অতাত্ত ভাল বাসতেন। হুতরাং 
অন্তান্ত আমলাদের মত প্লামমোহনকে অধিক পথিশ্রম করিতে হইত ন1, 
অথব। কথায় কথায় মনিবের হুকুম মানত করিয়া চলিতে হইত ন1। 
বামমোহন বথেষ্ট অবকাশ প1ইতেন এবং ফরাসী, গ্রীক, লাটিগ ও *হ্ক্র 
ভাষার অনুশীলন করি আবকাশকাল যাপন করিতেন। 


(৪) 
রামমোহনের মাতার নাম তারিণী দেবী। লোকে তাহাকে আ]ঘর 
করিয়া! পুল ঠাকুরাণী* লিত। রাস্তবিত, এই ধর্ণমতী পতিপ্রাণা 
সাধ্বী মহিলা--ফুলের মতই পবিত্র ছিলেন। 
পলামষেহেনকে গৃহে শ্বান দিঃ1 ভারিণী দেবী বড় বিপদে পড়িলেন। 
রাগমোহন হিনুধর্দের উপর পুর পুনঃ আক্রমগ ফয়িতেছিলেন $.- 


২১৬ জীবল-চিত্র । 


লোকে ভারিণী দেবীব কাছে ক্রমাগত অনুযোগ করিতে লাগিল। 
একদিকে স্সেছের নিধি--পুত্র, অপর দ্িকে--ধরণীর প্রধান অবলম্বন-- 
সমাজ। তারিণী দেবী সমাজকেই বড় ভাঁবিলেন। কর্তৃব্যের কাছে 
পুত্রন্নেহও তিষিতে পারিল না। তাবিণী দ্েবী--পুত্রকে বলিণেন-.. 
“এবাটীতে তোমার আর থাক! হইবে না, তুমি হিন্দুধর্মের নিন্দা করি- 
তেছ--লোকের কাছে আমি মুখ দেখাইতে পারিতেছি না। আমি 
সমাজ ছাড়িতে পারি না। অতএব আমার অন্গবোধ-__তুমি রঘুনাথ 
পুরে নৃত্ঠন বাটা প্রস্ত করিয়া সেই বাটীতে অবস্থিতি কর।” 

রামমোহন মাতু পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। [ন্তু গ্রামে অধিক দিন 
থাকিতে তাহার ভাল লাগিল ন!। শীপ্র্গ তিনি জনকোলাহলময়ী 
কলিকাতা! নগরীকে আপনার কর্্ক্ষেত্ররূপে নির্বাচিত করিলেন । 

কলিকাতায় আসিয়া রামমোহন ধর্ংস্কারে হস্তক্ষেপ করিলেন। 
সংবাদপত্রে বড় বড় প্রবন্ধ লিখিয়া, ত্রাঙ্গণপঞ্িতগণের সঙ্গে বিচার তর্ক 
করিয়া, প্রচলিত হিন্দুধর্মেধ উপর আক্রমপ চলিতে লাগিল। হিম্ুুসমান্্ 
বাতাহস্ভ কদ্ণী কাণ্ডের মত কীপিতে লাগিল। ধর্মনাশের ভয়ে-_. 
অনেকেই শপবাস্ত হুইয়। উঠিল। শুধু ছিদুধশ্মের উপর নহে, খু" 
ধ্থের বিরুদ্ধেও রামমোহন দণ্ডায়মান ইইলেন। ১৮২৯ থষ্টাবে যীশু" 
খষ্টের উপদেশাবলী সংস্কত ও বঙ্গ ভাঁষায় অনুদিত করিয়! রামমোহন 
পাদরীগণের সন্মুধে-সগর্কে প্রকাশ করিতে লাগিলেন--পবীণ্ড কেবল 
ধর্ম প্রচারক মাপ, তিনি লোক শিক্ষক--তাহাতে কোন দেবত্ব 
ছিল না ।” 

তখন ভ্রীরামপুরে পাত্রিগণের অগ্ান্ত প্রভাব । তাহার! সদলধলে 
আপরে নামি হিন্দু ঘর দিনা ঘোষণা করিতেছিলেন। ঠিক সেই 
সখযে-রামযোহনের সঙ্গে তাঁহাদের ভীষণ খুগ্ধ বাধিয়া গেল এ যুদ্ধে 
যদিও এক বিশু শোপিতপাঁত ছইলী না--কিস্ত উভযনপঙ্ষে-চোনেক 


রাজ! রামমোহন রার। ২১৭ 


কাগজ, কলম ও কালী ব্যয় হুইতে লাগিল। উভয় পক্ষেই প্রবন্ধ 
লিথিয়া উভয় পক্ষকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। পাঁদ্রিগণের ভ্রম 
প্রদর্শনের জন্য রামমোহন স্বতন্ত্র একখানি পত্রিকা বাহির করিলেন। 
রামমোহন ঘোষণ। করিলেন--*পিতা পুত্র পবিজ্রাত্ম।-_:এই ক্রিত্ববার্দী 
ৃষ্টানেবা, ব্রহ্মা-বিষু শিব-_এই ক্রিত্ববাধী হিন্দুদেব মতই পৌত্তলিক” 
বামমোহনের তীব্র ভাষায় পার্রী সমাজ বিচলিত হইয়! উঠিল । 

এট তর্ক যুদ্ধেব ফলে---এডাম্‌ নামক জনৈক পান্ত্রী রামমোহনের মত 
গ্রহণ কবিয়! "একেন্বর বাদী” হইয়। পড়িলেন। 

€£:) 

রাঁমমোহনের মতের সারবস্ব। বুঝিতে পারিয়! অনেকেই'তাহা গ্রহণ 
করিল। রামমোছন সাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন-_. 
প্রত হিন্দুব! একেশ্বব বাদী, তাহার! পৌত্তলিক নহেন॥ বেদান্ত এবং 
উপনিষদই প্ররুত হিন্দু শান্ত্। 

ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে-_-রামমোহন আর একটা বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করিলেন, তাহা--সতী দ্রাহ নিবাবণ। শ্বামীব সঙ্গে এক চিতায় আরো! 
হণ কবা, সেকালের হিন্দু রমণীগণের বাঞ্ছনীয় ছিল। বৈধব্য-অনলে 
চিরকাল দগ্ধ হওয়ার চেয়ে স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়া মর ভাঁল-_সাধবীগণের 
ইহাই ধাবণ! ছিল। অনেক নারীই হাস্যমুধ্খ পতির অন্থগমন কবিতেন। 
কিন্তু চিতার অগ্নি অনেকের পক্ষেই আবাব স্ুৎম্পর্শ শীতল বলিয়া! মনে 
হইত না। সেই সকল নারীগণ--পুড়িয়। মরিতে ভয় পাইত। কেহ 
কেহ ঝা শিশু পুত্রকে কাহার কাছে রাখিয়া! যাইবে, এই ভয়ে-_ছিতা- 
রোহণে ইতস্ততঃ করিত। অন্ুগমনে যাঁছাদের ইচ্ছ। থাকিত না, সমাঁজ 
তাহাদিগকে জোর কবিয়। জলম্ত চিতায় নিক্ষেপ করিত। পাছে 
আঅভাগিনীদের কাতরোক্তি গুনির! লোকের মনে দয়ার উদ্রেক হয়, দেই 
আন্ত--বিধবার চিতাবোহণ কালে--ঢাঁক ঢোল বাঁজাইবার ব্যবস্থা! ছিল। 

২৮ 


২১৮ জীবন চিত্র । 


বামমোহন এই সনীদাঙ্েব বিরুদ্ধে প্রাবন্ধা লিশিয়া বাজপুকষদ্ধেব 
দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা কবিতে লাগিলেন । এই সঞ্চণ প্রবন্ধেব দকে-_ 
বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিন্কের মনোযোগ আকৃষ্ট তল । দ্বাদশনর্ষ ধরিয়া 
ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া, ভারতে এই সতীঘাহ প্রথা নিবারিত হয়। ১৮২৯ 
খুঃং ৪ঠা ডিসেম্বব__সতীদা্ন নিষেধ করিণাব জন্য গণর্ণমেন্ট ৪ইতে এক 
আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল । 


'€ ৬) 

ঈংরাজের আচার বাবহাঁব বাতি নীতি জানিবাধ জন্য, অনেক 'দন 
হইতেই রামমোতনের বিলাত যাত্রার ইচ্ছ। ছিল। ১৮৩০ খুষ্টানে সেই 
স্থযোগ উপস্থিত হহল। 

বিলাসিতা ও অত্যাচাবের ক্রীভাভূমি__লিল্লী নগবী যখন নষ্ট গৌবব 
হাবাইয়! মুসলমানের কীত্তিস্তত্তেব ধ্বংসাবশেষে পবিণত হইয়াছিল, 
পচাত সম্রাট তখন ইংরাজেব করণাদৃষ্টিব পানে তাপদগ্ধ চাতকের মত 
চাহিয়াছিলেন। সম্াটেব কোন কোন অধিকাব অক্ষুপ্ন বাগিবার জন্য, 
সম্াটেব অন্থবোধে-এক সুদীর্ঘ আবেদন পত্র লইয়া ১৫ই ননেস্তব 
তারিখে পালিত পুত্র বাজাবাম, রামবত্ব মুখোপাধ্যায়-_-এবং বাম 
হরির সঙ্গে বামমোহন বিলাষ্ঠি যাত্রা! কবেন। এট সমগ্সঃদিল্লীর পদচ্যুত 
সমত্রাটই রামমোহনকে “রাজ!” উপাধিতে ভূষিত কবিয়াছিলেন। 

বামমোহন--অনেকগুলি উপনিষদ ইংরাজী ভাষায় অন্ববাদ করিব! 
মুত্রিত কবিয়াছিলেন। সেই সকগগ অনুবাদ ।পড়িয় বিলাতেব অনেক 
সাহেণই খামমোহনের-_-প্রতিভাৰ সমুচিত প্রশংসা কবিয়াছিলেন। 
যুবোপেব অনেকের কাছেই রামমোহনের|,নাম--সম্মানেব সহিত পবি- 
চিত ছিণ। সৃতবাং শ্রেতদ্বীপের পৰিগ্ন মৃত্তিকায় রামমোহন পদার্পণ 
ক্ষবিব! মাত্র বিলাতেব অনেক সন্ত্রস্ত ব্যক্তি--তাহাক্ সমাদ্রেব সহিত 





রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি (ব্রিষ্টলে ) 


বাজ রামমোহন রায়। ২১৯ 


অভ্যর্থনা করেন। বোর্ড অফ. কণ্টেশীলের প্রেসিডেন্টের সাহীযো রাম- 
মোহন রাজসবকাবে পরিচিত হন। ইংলত্ড-_বাজদুতগণের আসল্লেব 
সঙ্গে তাহাব আলন নির্দিষ্ঠ হইয়াছিল। রামমোহনের সম্মনার্দ--বিলাতে 
এক মহাভোজের আয়োজন হয়। ভারতবর্ষে--বিচাঁর ও বাজপ্ব বিভা- 
গের কাধ্য কিবপে নির্বাচিত হয়--এই ব্যাপাবে সাক্ষ্য ' দিবা জন্য 
বামমোহন পালামেণ্টে আহত হুন। ভাবতবর্ষ হইতে-_-সতীদাহ 
আইনের বিরুদ্ধে পালমেন্টে যে আগীল হইয়াছিল, সেই আপীল শুনা- 
নির দিন হাউস অফ কমব্স__-বামমোহনকে আহ্বান করিষাছিলেন। 
রামমোহন ও 'আপীলের বিরুদ্ধে একথানি দরখাস্ত দাখিল কবেন। 

১৮৩১ খুষ্টাব্ধে রামমোহন ফাঁন্স যাত্রা! কবেন। ফরাসী বাঁজ ফিলিপ 
রামমোহনেব সঙ্গে একত্র আহাব করিয়া, তাহাকে সম্মানিত করিয়া- 
ছিলেন। এই সময় তাহার খ্যাতি চতুদ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়! পড়ে। 

১৮৩৩ খুষ্টাব্বে রামমোহন ইংলগ্ডে ফিরিয়! আসেন। সেপ্টেম্বর 
মাসে-+কার্পেন্টবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য ব্রিষ্টলে গমন করেন। 
কিন্তু এদেশের হূর্ভাগ্যক্রমে, সেপ্টেম্বরে ১০ই তাবিখে রামমোহন জবব- 
বোগে আক্রান্ত হন। বহু স্ুবিজ্ঞ ডাঁক্তারেব চিকিৎসাতেও সে জব 
ভাল হইল না। সকলকাব প্রাণপণ সুশ্রী! নিষ্ষ্ করিয়া, জরাসুর 
রামমোহনের আত্মাকে মহাকালে বিলীন করিয়! দিল। বিলাতের 
অনেক বড়লোক সম্মানের সহিত বাজার শবদেহ সমাহিত করেন। 

১* বৎদর পরে রাজার দেহাবশেষ উত্তোলিত করিয়া, ব্রিষ্টল নগরে 
নীত ও সমাহিত করা হয়। এই সমাধির উপর ৬ খারফ। নাথ ঠাকুর 
একটী স্তত্ত নিশ্ীণ করিয়া দিয়াছেন। 

রাজ! রামমোহন- ত্রাঙ্গধর্শের প্রথম প্রবর্তক । ইংরাতীদ ১৮২৯ 
খৃষ্টাবে-_[ শকাবা ১৭৫৯, ১১ই মাঘ] চিৎপুর রোডের পার্থে রা! 


২২৪ জীবন-চিন্ন। 


প্রথম ব্রা্মমমাজ গৃহ নির্ধাণ করেন। সেই অখধি এখন পর্যন্ত গ্রতি 
বংদর ১১ই মাঘ-্রাঙ্গসমাজের উৎসব হইয়া! থাকে । 

রাজা রামমোহনের প্রন্কত পরিচয় জানিতে হইলে, তাহার গ্রন্থাবণী 
পাঠ ধরা উচিত। ত্য সত্যই--ধর্ধলগতে রাজা রামমোহন একজন 
মহাপুরুষ ছিলেন 





মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 


মহধি দেবেন্দ্নীথ ঠাকুর 
১) 

অষ্টা্শ শতাব্দীতে ভাবতে আব একবাব ধর্ধবিপ্রর উপস্থিত হয়। 
এতিহাসিক মাত্রেই সে তত্ব অবগত আছেন । এক বিপ্লনেব শেষভাগে- 
ভারতের অলীক কুসংস্কাব দৃবীভূত করিয়া বিপন্ন আর্াধন্্মকে রক্ষা 
কবিবাঁব জন্ট,_-এই অবতার বাশীব দেশে মহাত্মা রামমোভন বায় 
ভারতেব ভাগ্যদেবতা কর্তৃক আনত হইয়াছিলেন। রামমোহনের 
অতুঙগনীয় প্রতিভা সে সময় অত্যাচাবপীভিত ভারতে পএকেশ্বববাদকে” 
নৃতন আকার প্রদান কবিয়াছিল | কিন্ত সে বিবাট সাধনায় বামমোহন 
সিদ্ধিলাভ করিতে পাবেন নাই। লোকে তীহাকে চিনিতে পারে নাই, 
তাহার মহত্বের সমাদ্রও কবে নাই। দেশবাসীর অবহেলায় “মহাপুরুষ” 
সপ্ত সমুদ্রেব পারে গিয়া নির্বাসিত অপরাধীর মত নির্ব্বাণ লাভ করিয়া- 
দিলেন। 


যে ভারতে ধর্মের সংস্কাঁবকাধ্যে ব্রতী হুইয়া বামমোহনের মত ধর্ম 
বীরকেও লাঞ্ছিত হইতে হুইয়াছিল, সেই ভারতে ঈশ্বর প্রেরণায় মহয়্ি 
দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাব! রামমোহনের অনুষ্ঠিত মৃতপ্রায় সত্যকে 
পুনজ্জাীঁবিত কবিবার জন্ত--মহধি দেবেন্ত্রনাথের জন্ম। তখন বু কু 
সংস্কার, বহু অত্যাচার ধর্মের নামধারণ করিয়া ভারতকে ব্যথিত ও 
মথিত কবিতেছিল । স্থযোগ বুঝিয়া খৃষ্টিয়ান পাত্রীগণ আধ্যধর্মের উপর 
কলঙ্ক আরোপ করিতেছিলেন ; প্ডিরোজী* নামক জনৈক নাস্তিক 
সাহেবেব শিষ্গণ গুরুর প্ররোচনায় দেশীয় আচার পদদলিত করিনা 
স্বাধীন প্রেমের দৃষ্টাস্ত দেখাইতেছিলেন ? সুরা রাক্ষদীর তাওবনৃত্যে 


২২২ জীবন-চিত্র। 


মহানগরী কম্পিত 5ঈতেছিল, ধাারা শিক্ষিত ও স্বাধীনচেতা, তাহার! 
দলে দলে খ্রীইধর্্বগ্রহণ করিয়! যুরোপের আচার ব্যবহারের যশঃকীর্ভন 
করিতেছিলেন। ভাবতের এই বিপদের সময় গুভক্ষণে মহধি দেঁবেজু- 
নাথ জন্মগ্রহণ কবিয়াছলেন। তাহার অসাধারণ কৃতীত্ব ভারতের 
উপধধ্ম ও বিপ্লব দূরীভূত করিয়া, জগতে আর্য আধ্যাত্মিকতাব শ্রেষ্ঠত্ব 
সংস্থাপন করিয়াছিল। 
(২) 

এই বিলাস-কলুষিত কলিযুগে ধার্দিকগণের চরিতাভিধানেব প্রথম 
স্থান যদি কাহারও প্রাপ্য থাকে--তাহা দেবেন্্রনাথের। তিনি ছিলেন 
ধর্মজজগতের নিভৃ সাধক, কর্মী জগহের অনাড়ম্বর কম্মা। চরম 
নিপুণতার সহিত তাহার চয়িত্রেব সকল দিক ফুটাইয়া তুলিতে পারি, 
আমাদের মে শক্তি নাই। আমব! কেবল তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
প্রদ্দান করিব। সেই সংক্ষিপ্ত পরিচয়েই পাঠক! বুঝিতে পারিবেন_- 
এই পরিবর্তন সমাকুল লোৌকারণ্যর মধ্যে মহ্ধি দেবে্রনাথ তু শৃঙ্গ 
মহীরুহের মত চিরদিন দণ্ডায়মান থাঁকিবেন। 

মহর্ষি দেবেশ্রনাথ--১৭৩৯ কের [১৮১৭ খুঃ] ওর! ক্যৈষ্ঠ কলি- 
কাত নগরীতে ভূমিষ্ঠ হ'ন। তিনি ম্বনামধন্ত মহাত্ম। স্গীর্র ঘারকা 
নাথ ঠাকুরের প্রথম সন্তান । 

ব্রাহ্মদমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন যে সময় বিলাত যাত্রা 
করেন, দেবেন্দ্রনাথ তখন বালকমাত্র। রামমোহনের বিদ্যালয়ে, দেবেন্দ্র- 
নাথ তখন ছাত্র $ কিন্তু এই অদ্বিতীয় মণীষীসম্পন্ন বালকের প্রতিভাদীপ 
মুখের পানে চাহিয়া, রামমোহন তাহার বন্ধগণকে বিলাতযাত্রার প্রাকালে 
বলিয়া গিয়াছিলেন_-“এই শিশুই আঁমার গদি অধিকার করিবে” 
বাহাবা বেবেন্্নাথের জীবন চরিতের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের মছিতও 


মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২২৩ 


পরিচিত আছেন, তীহার! অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন--রাজ! রামমোহনের 
ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ সফল হইয়াছিল। 

* দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটাতে নিত্য শালগ্রামের সেবা তইণ্ত, প্রতি 
বৎসর ছূর্ণী পূজার উৎসব হইত। ইহাতে বালক দেবেন্দ্রনাথ বড় 
আনন্দিত হইতেন। অতি শৈশবেই বালকের সরল মনে বিশ্বাস জন্মিয়!- 
ছিল-_ঈশ্বরই শালগ্রাম শিলা, ঈশ্বরই দশভূজা ছূর্গী। সমস্ত ঠাকুর সেই 
ঈশ্বর। প্রতিদিন বিষ্তালয়ে যাইবার পথে ঠন্ঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে দেবেন্্- 
নাথ প্রণাম করিতেন এবং পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার জন্ত বর চাহিতেন। 

অল্প বয়মেই দ্বারকানাথ পুত্রের উপনয়ন দিয়্াছিলেন। উপনয়নের 
পর হইতেই বালক দ্বেবেন্দ্রনাথের মনে ধর্মভাব প্রবল হইয়া উঠে) 
ঈশ্বরের স্বরূপ জানিবার জন্য তিনি বাস্ত হইয়া! উঠেন। একদ! ভ্রমণ- 
কালে সহসা! আকাশের দিকে তীার দৃষ্টি পতিত হইল। আকাশের 
সুনীল সৌন্দর্যের অনন্ত বিকাশ দেখিতে দেখিতে দেবেন্দ্রনাথের মনে 
হইল-__এই যে কৌমুদীনুন্দর শশধর, এই যে অগণিত তারফাবলী, 
ইহাদের শ্রষ্ঠঠ কে? আমাদের বাটীর শীলগ্রাম কি মা দরগা, ফি! 
ঠন্ঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী ইষ্ারাই কি চন্দ্র তারকার স্যা্টি করিয়াছেন ? 
এইবার দেবেন্দ্রনাথ সন্দিগ্ধ হস! পডিলেন, তাহার ধারণ! হইল-_শাল” 
গ্রাম ও ছুর্া, ইহার! প্রস্তর ও মৃত্তিকায় নির্মিত, ইহারা ক্রুখনও অষ্টা 
হইতে পারেন না, অতএব এ জগতের একজন প্রকৃত শ্রষ্ট আছেন, 
তিনিই অনন্ত শক্তিশালী--ঈশ্বর | 

সেই হইতেই দেবেন্্রনাথ ঈশ্বরতত্ব নির্য়ের চেষ্ঠা করিতে লাগিলেন। 


65) । 


১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে দেবেন্্রনাথের কোনও আত্্ীয়ের মৃত্যু হয়, দেবের 
নাথ শবের অন্ুগমন করেন। শ্বশানের উদ্রাীন চিত্র তাঁহার নয়ন- 


২২৪ জীবন-চিন্ত্র । 


সম্মুণে সমুজ্জলরূপে প্রতিভাত হইয়! উঠিল। মরণৌত্সবের মাবথানে 
কে যেন তাহার মনে বৈরাগ্যভাব জ।গাইয় তুলিল। সংসারের নশ্বরতায় 
দেবেন্্রনাথ বািত হইয়! পড়িলেন। $ 

রাজা রামমোহনেব বিলাতযাত্রার পর, রামচন্ত্র বিষ্যাবাশীশ ব্রাহ্ম 
সমাজেব আচার্য্যের পদগ্রহণ করেন। তৎকালে পণ্ডিত বলিয়া বিদ্যা- 
বাগীশের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ধর্ধপিপান্থ দেবেন্্রনাথ, প্রথম যৌবনের 
কামনার অঙ্কুব পদদণিত করিয়া, সমন্ত সাংসারিক প্রলোভনের হাত 
এড়াইমা, বিছ্যাবাঁগীশের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিশ্ঠ।বাণীশও দেবেন্দ্র 
নাঁথকে সমাঁদরের সহিষ্ত গ্রহণ করিলেন। 

বিদ্যাবাগীশেব কাছে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদাদি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠ 
কবিতে লাগিলেন। রামমোহনেব «একেশ্ববনাদ*--দেবেন্দ্রনাথেব নির্মল 
হুদয়ে আধিপত্য বিস্তার কবিল। ভগবানের অন্ুপ্রেবণাশক্তি সংসারের 
্বার্থ হইতে দেবেন্দ্রনাথকে পৃথক করিয়া! দিল। দেনেন্দ্রনাথ ব্রাহ্গধর্থের 
মহিম! বুঝিয়া ভগবৎ পাদপদ্ে আত্ম নিবেদন কগিলেন। 


পূরব্রেই বলিয়াভি-_যে আর্ধাধর্শ বড় বিপন্ন, হিন্দুস্তান খ্রীষ্টান পারীর 
বক্ততায় বিমুগ্ধ ভইয়া ধর্ম্পরিবর্ন কবিতেছিল। ভারতের সেই অতি 
বড় দুঃসময়ে পদস্থলিত ভারতবাসীকে পৈতৃক গৌরব বুঝাইয়া, দেবেন 
নাথ কুরুক্ষেপ্রযুদধ প্রীকুষ্ণের মত পাঞ্চজন্য শঙ্ে ফুৎকার প্রর্দান করিলেন। 
দেন্ভ্্রেনাথের চেষ্টায় ভারতবাসীর নৈতিক জীবন গঠিত হইল। লোৌক- 
লোচনের সমক্ষে মহর্ষির অলৌকিকত্ব প্রচার হইয়৷ পড়িল। ভারত 
তাহাকে “মহুধি” আখাা প্রদ্ধান করিল। 


"্থষি পব্দের অর্থ-মন্র দরষ্টা। বেদমন্ত্র ব্দ্মার মুখনিংস্যত হইক্ 
ধাহাদের হৃদয়ে অবতরণ করিয়াছিল, তীহারাই খধি। মন্ত্রের অস্তভূতি 
সত্যের সাক্ষাৎ দর্শন খধিত্বের একমাত্র নিদান। এই অর্থ দেবেজ্ 


মহর্ষি দেবেন্ুনাথ ঠাকুর । ২২৫ 


নাথের মহর্ষি আঁখ্য। সার্থক হইয়াছিল। তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্গদর্শন করিয়- 
ছিলেন। 

* শ্বলিখিত 'আত্মজীবন চরিতের” দ্বাদশ পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্রনাথ মুক্তকঠে 
বলিয়! গিয়াছেন--”আমি যখন পূর্ব্বে দেখিতাম যে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র মন্দিবের 
ভিতরে লোকেবা কৃত্রিম পবিমিত দেবতার উপাসন! করিতেছে, আমি মনে 
করিভাম-_কবে এই জগন্মন্বিরে আমার অনস্তদ্েবকে সাক্ষাৎ দর্শন 
করিয়া তাহাব উপাসন! করিব? এই দ্পৃহ! আমার মনে অহোরান্র 
জ্বলিতেছিল। শয়নে স্বপনে আমার এই কামন!, এই ভাবনা ছিল। 
এখন আকাশে সেই তেজোময় অযৃতময্ পুরুষকে দেখিয়া আমার সমুদয় 
কামনা পবিতৃপ্ত হল) এবং আমার সকল যন্ত্রণা, দূর হইল। আমি 
এতোট! পায়া তৃপ্ত হইলাম, কিন্তু তিনি এতটুকু দিয়! ক্গাস্ত হইলেন ন1। 
এতদ্দিন তিনি বাহিরে ছিলেন, এখন তিনি আমাকে অস্তবে দর্শন দিলেন, 
তহাকে আমি অন্তয়ে দেখিলাম--জগন্মন্দিরের দেবতা এখন আমার 
হবদরয়মন্দিবের দেবত! হইলেন; যাঁহাঁ কখনও আশা করি নাই তাহা! 
আমার ভাগ্যে ঘটিল। আমি আশার অতীত ফললাভ করিলাম ) পঙ্গু 
হুইয়া গিরি লঙ্ঘন করিলাম” 

এই ব্রদ্ধ সাক্ষাৎকা'রই তাহাকে নৃতনভাবে গঠন করির! নূতন শক্তি 
দিয়াছিল। 

(৪) 

১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন ব্রহ্মজ্ঞান প্রচায়ের জন্ত মহর্ষি প্তত্ব- 
বোধিনী* সভার প্রতিষ্ঠ। করেন। প্রথমে এই' স্ভা তাহার নিজ 
বাটার এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠেই আহত হইত। সভা তখন মাত্র ১* জন 
সভ্য ছিলেন, এবং তাহারা নিজ আয়ের প্রত্যেক টাকা হষ্টতৈে তিন 


পয়সা টা দিতেন, তাহাঁতেই সভার খরচ চলিত। অল্পদিনের মধোই 
৯ 


২২৬ জীবন-চিত্র 


মহর্ষি উদারতা মুগ্ধ হইয়া, বঙ্গভাষার অন্যতম অধিনাক অক্ষয়চন্্র 
দত্ত এই সভার সভ্য হণ্ন। 

১৭৬৩ শকে “তত্ববোধিনী* সভা ত্রাহ্মদমাজের সহিত মিলিত হয়,। 
এই সম্মিলিত সভা ধম্মমত প্রচারের জন্য ১৭৬৫ শকে পভন্ববোধিনী* 
পত্রিকায় প্রচার করেন। এই সময় ডক, সাহেব গ্রীষ্টধর্্ম প্রচাখের ছলে 
হিন্দুধর্মের অনর্থল নিন্দা করিয়া! বেড়াইেছিলেন। মহর্ষি, অক্ষয়কুমার 
দত প্রভৃতির দ্বারা বক্তৃতা করাইয়া, প্রবন্ধ লিখাইয়া হিন্দুধর্মের প্রাধান্য 
বক্ষ/ করেন। মহর্ষির চেষ্টায় ডফের সকল যুক্তিতর্ক ভাসিগা যায়। 
শিক্ষিত যুবকদল খ্রীষ্টধর্মের প্রলোভন ত্যাগ কবিয়া মহবির আশ্রক্স গ্রহণ 
করেন। 

লোকে তখন বিন্রিত হইল, দেখিল-_আবর্ভময় ভীষণ তরঙ্গ বাণের 
প্রভাবে মন্দীভূত হইয়া! গিয়াছে । মহর্ষির অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় 
পাইয়া রাজ| রাধাকাত্ত দেব দশের সম্মুথে প্রকাশ করিলেন-__ 
“দেবেক্দ্রনাথই গ্াতীয় ধর্খের রক্ষক 1” 

১৭৮৩ শকের ২৭শে চৈত্র মহ্ধি ব্রাহ্মলমাজের পগ্রধান আচাধ্যের” 
পদে অধিষিত হ'ন। পৌত্তলিক রীতি নীতির কোন অনুষ্ঠান না করিয়। 
দেবেন্্রনাথই সর্বপ্রথম ত্রাহ্মমতে কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। 


(৫) 


মহব্ির বিশেষত্ব তীহার মনে কখনও হিংসা ছিল না। তাহার 
হৃদয়টা ছিল শরতের পত্র শিশির কণার মত। তর্কের সময়েও তাতার 
মুখ দরিয়া কখনও কণ্ঠঠার কথা বাহিব হয় নাই। আত্মহারা হইয়! অতি 
বড় মহাশক্রকেও তিনি প্রেমালিঙ্গনে বাধিতেন। 

ধনলম্পদ্ের মধ্যে জন্মিয়াও তীহার গতি হইয়াছিল বিষয় বিরাগের 
দ্বিকে। ছুস্তর মহাসাগরে নাবিক যেমন ক্রুবতারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! 


মহর্ষি দ্বেবেন্ত্রনাথ ঠাকুর। ২২৭ 


অভীষ্টপথে অগ্রসর হয়, দেব্জ্রেনাথ তেমনি গ্রবতারার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
সংসারসমুদ্রে জীবনতর্ণী চালাইয়! গিয়াছেন। শিনি সংসারে বাস 
করিতেন পদ্মপত্রস্থিত বারির মত নিললিপ্ত হইয়া। রাশি রাশি পশধ্য্য, 
চতুর্দিকে ঘিরিয়া থাকলেও তীঙাকে বাধিতে পারে নাই। 

সংসাবের গোলমাল হইতে দূরে থাকিবার জন্ত ১৭৭৭ শকে তিনি 
হিমালয় প্রদেশে গমন করেন এখং সেখানে ঈশ্বরের ধ্যানে নিধুক্ত 
থাকেন ; কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের আন্দোলন তাহাকে চঞ্চল করিয়া 
ভুলিয়াছিল। ১৭৮৭ গ্রীষ্টাব্ধে বার তীহাকে কলিকাতায় আসিতে হয়। 

তাহার অনুপস্থিতি এবং কোন কোন বিষয়ে তাহার সহিত মশ্ডানৈক্য 
»ওয়ায়_-নব্য সম্প্রদায় দেবেন্দ্রনাথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়৷ পড়িয়াছিজেন। 
ইহ্ারি ফলে__কেশব বাবুন নব বিধান সমাজ প্রতিষ্ঠা । 

জীবনের শেষভাগে-_মহধি বীবভূম জেলায় বোলপুর নামক স্থানে 
এক আশ্রম নিশ্নীণ করেন এবং আশ্রমের নিত্য নৈমিতিক ব্যয় নির্বাহের 
জন্য উপযুক্ত সম্পত্তিও দান কবেন। ১৮০৯ শকের ফাল্গুন মাসে এই 
আশ্রম সাধারণেব ব্যবহারার্৫থ অর্পিত ভয়। দেবেন্দ্রনাথ ৭ই পৌষ 
তারিখে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সেই দীক্ষা দিবসের স্মৃতি রঙ্ষার্থ 
প্রতি বৎসর ৭ই পোঁষ বোলপুব আশ্রমে উৎসব হয়া থাকে। 

দেবেন্ত্রনাণ_-যেমন ধার্িকের চুড়ামণি ছিলেন তেমনি পণ্ডিতের ও 
শিরোমণি ছিলেন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা! করিয়! গিয়াছেন। 
তাহার “আত্মতত্ব বিদ্যা,” প্ত্রাহ্মধর্থের মত ও বিশ্বাস,” “জ্ঞান ও ধর্মের 
উন্নতি,” “পরলোক ও মুক্তি” প্রভৃতি গ্রন্থগুলি--সরল উপদেশে পুর্ণ । 
তাহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল, গীতা উপর্নিষদ ও হাফেজের 
কবিতা-_আগাগোড়া তীহার কণ্ঠস্থ ছিল। 

দেবেন্্রনাথ অতি প্রত্যুষে উঠিয়া! প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া উপ1- 
সনাক়্ মগ্র খাকিতেন, দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই তাহাকে নীরবে 


২২৮ জীবন-চিন্জ। 


ধ্যান মন থাকিতে দেখা যাইত। মহা্মা ঘ্বারকানাথ ঠাকুর "ডিসটি কট চেরি- 
টেবল সোসাইটীতে” লক্ষমুদ্রা দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু ইহার 
সাক্ষী ছিল না, পিতার মৃত্যুর পর দেবেন্্রনাথ-_-সোসাইটার জন্ত লক্ষ 
টাক! অর্পণ করিয়া পিতৃখণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। 

বঙ্গাৰ--১৩১১ সালের ৬ই মাঘ--হর্ধি পরলোক গমন কবেন। 
ইহার আট পুত্র ও পাঁচ কন্া । পুত্রগণেব মধ্যে__রবীন্ত্রনাথ সাহিত্য 
জগতে দেবতার আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

তাহার চরিত্রের মৌলিকতা জানিতে হইলে-_তদীয় আত্ম জীবন 
পাঠ কর! উচিত। বর্গভাষায় উহা! একথানি অমূল্য গ্রস্থ। 





কেশবচন্্র সেন 


ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মেন 
(১) 


২৪ পরগণ1 জেলায় প্গরিফা* একথানি গঞগ্গ্রাম। এখন যেমন 
গরিফা! জনশূন্য অবণো পরিণত হইয়াছে, ৪* বৎসর পূর্ব তাহা ছিল না। 
অধিবাসিগণের স্বাস্থা, লাবন্তা, কর্মক্ষমতা, গ্রসননত। এবং পরিপূর্ণ তৃপ্তিব 
প্রকাশ ।--এই মানচিত্রে নগণ্য গবিফাকে একদিন মঙ্তানগর্খীর সমু্দি 
দান করিয়াছিল। গরিফায় গমন করিলে, এখন আর পূর্ব সৌন্দর্যোর 
হুক রেখাপাতও দৃষ্টিগোচর হয় না, সে শোভন লালিতা এখন কালের 
কুক্ষিগত হইয়াছে। 


যে সকল মহাত্মা “মাতৃভূমির মুখোজ্জলকারী” বলিয়া নবাবঙ্গের 
ইতিহাসে সম্মানের সহিত পরিচিত হইয়াছেন, এই গরিফ। গ্রাম তীহাদের 
অনেকের জন্মভূমি । স্বর্গীয় রামকমল সেন, এই গরিফাঁর এক বৈদ্য- 
ংশকে অনস্কৃত করিয়াছিলেন। চাকুরীর খাতিরে ১৮০২ খুষ্টাবে রাঁম- 
কমল কলিকাতা! প্রবাসী হ'ন। 

রামকমলের চারিপুত্র--হরিমৌহন, পারিমোহন, বংশীধর ও মুরলী- 
ধর। হুরিমোহন জয়পুরাধিপতির প্রধান সচিব ছিলেন। প্যারীমোহন 
টাকশালের দেওয়ানী করিতেন, ব্রহ্ধানন্দ ফেশবচন্ত্র সেন এই প্যারী- 
মোহনের দ্বিতীয় পুত্র। 

রামকমল সেন কলিকাতার কলুটোলায় নিজের বসতবাটা নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। সেই কলুটোলাস্থিত ভবনে, ১৮৩৮ থঃ অব্ধের £ই 
অগ্রহায়ণ কেশবচঞ্জের জন্ম হয়। 


২৩০ জীবন-চিত্র। 


প্যারীমোহনের স্বভাব ন্রমধুর আবেগে পুর্ণ ছিল। তাহার শান্ত 
মূর্তি শত্রর মনেও ভক্তির উদ্রেক করিত। ভিনি সর্বাজে হরিনামের 
ছাপ দিতেন, বিষুণপুজ! না করিয়া জলগ্রহণও করিতেন না। পিতার 
অণুকরণ কারয়া! কেশচন্্রও শিশুকাল হুইতে ধন্ম্পবায়ণ হুইয়া উঠিয়া- 


ছিলেন । 
কেশবের বয়স যখন ৬ বৎসর, তখন রামকমলের মৃত্যু হয়। কেশবের 


বয়স যখন ১১ বৎসব, তথন প্যারীমোহন ইহলে!ক ত্যাগ করেন। 
১ 

১৮৪৫ থৃষ্টাব্যে সপ্তম বর্ষায় বালক কেশবকে তীয় অভিভাবক গণ 
হিন্দু কলেজে ভর্তি করিয়৷ দেন। তিনি বড় মেধাবী ছাত্র ছিলেন, 
বিদ্যাশিক্ষায় তাহার অনুরাগ ছিল। কিন্তু ছুঃখের বিষয়__-কোৌনও 
কারণে ১৮৫৪ শ্রীষ্টবেই তাহাকে পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়। 

বিষ্ভালয় পরিত্যাগ করিবার পরই তাহার ধর্ম প্রবৃত্তি বলবৃতী হইয়া 
উঠে। এই ধর্ম প্রবৃত্তিই তীহার ভবিষ্য জীবনকে গৌরব মণ্ডিত 
করিয়াছিল। 

১৮৫৬ খৃষ্টান্দে_বিখ্যাত পাদ্রী “লং” সাহেবের সঙ্গে কেশবের 
আলাপ হয়। পাত্রীর সহিত মিলিত হইয়া কেশব একটা সভ। স্থাপন 
করেন। এ সভার নাম-_পব্রিটান ইপ্ডিয়। সোসাইটা”। সভা। স্থাপনের 
সঙ্গে সঙ্গেই তাহার নিজ বাটাতে একটা নৈশ বিগ্যালয় স্থাপিত 
হয়। এই সময় হইতেই ধর্দন সংক্রান্ত সমস্ত কাধ্যেই-_কেশব যোগ- 
ঘ্রান করিতেন। এই সুত্রে-মহর্ষি দবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কেশবের 
পরিচয় হয়। মহর্ষি--তদানীস্তন ব্রাহ্মলমাজের বিখ্যাত নেত। ছিলেন। 

দেবেন্্রনাথের উপদেশে সমাজের. প্রৃতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া, 
কেশব ব্রাঙ্ম সমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হু'ন। বল! বাহুল্য এই সমন্ন 
হইতে উভয়েই একযোগে কর্ধাক্ষেন্ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 


তরহ্ধানন্দ কেশবচন্ত্র'সেন। 


১৮৫৯ খুঃ অব মহষির সহিত পরামর্শ] করিয়া কেশবচন্দ্র প্রাক্ম 
বিষ্ভালয়” স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নিকট ,মহর্ষি, ও 
কেশবচন্্র বন্গভাষা ও ইংরাদী ভাষায় বক্তৃতা দ্বিতেন। বক্ততাব 
উদ্দেন্ত ছিল ছাত্রগণকে ব্রাহ্মধর্ম্নের মন বুঝাইয়! দেওয়া । 


ী। 


বেঙ্গল ব্যাঙ্কে মাসিক ৩০২ বেতনের একটী কাঁজ খালি ছিল; 
অভিভাবকগণেব একান্ত অন্থরোধে কেশবচন্ত্র ব্যাঙ্কের চাকুরী গ্রহণ 
করেন। কিন্তু একবৎসরের মধ্যেই কেশবচন্দ্র চাকুবী পরিত্যাগ করিতে 
বাধা হন। 

এই শুভ মূহুর্তে ভারতেব নবনারীকে জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্ে উদ 
কবিবার জন্য কেশব ব্রন্মধর্্ প্রচারে মনোনিবেশ করেন। প্রথম 
যৌবনেই অতাস্ত সৌন্দর্যের প্রতিধ্বনি তাহার বেদনাময় বক্ষে আপনার 
অস্তিত্ব জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল। বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ 
করিয়া, কেশবচন্দ্র আপনার আনন্দের বেগে আপনি অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। স্থযোগ পাইয়! তাহার সঙ্গে মিলিত হষঈল-_ স্বাধীন বুদ্ধি 
সুক্ষ বিচার, বিনয় শ্রদ্ধা ও পর্য্যবেক্ষণ ; কেশবের উপর ভগবানের করুণা- 
দৃষ্টি পতিত হইল। তাহার বক্তুতার মোহিনী শক্তিতে লোকে ব্রাঙ্মী 
ধর্মের মহিমা বুঝিতে লাগিল। সে বস্তুত! শুনিবার জন্ত নরমারী 
ব্যাকুল হইয়া উঠিগ। 


কেশবের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইয়। মহর্ষি দেবেজ্রনাথ, ১৮৬২ 
খুঃ অন্ধে কেশবকে ব্রাহ্মদমাজ্জের আচার্য পদ্রে বরণ করিলেন । মহর্ষি 
উদার উন্মুক্ত করুণার ধারায় অভিিক্ হ্ইগ্রা এই সমন কেশবচন্ত 
বোে শু মান্দ্রাজ গ্রদেশে গমন করেন এবং ও সকল স্থানের অধিবানী- 
গণকে ত্রাহ্মধর্থের মহিমা বুঝাইস! দেন। তাহার মহত্তর আত্মা গভীর- 


২৩৯ জীবন-চিত্র। 


প্যাবীমোহনেব স্বভাব নত্রমধুব আবেগে পুর্ণ ছিল। কাহার শান্ত 
মুত্তি শত্রুর মনেও ভক্তিব উদ্রেক করিত। তিনি সর্ববান্দে হবিনামেব 
ছাপ দিতেন, বিষুণপুজা! না কবিয়৷ জলগ্রহণও কবিতেন না। পিতাব 
অণুকধণ করিয়! কেশবচন্দ্রও শিশুকাল হতে ধর্ম্পরায়ণ হইয়া উঠিয়া- 


ছিলেন। 
€কেশবের বয়স যখন ৬ বসব, তথন বামকমলেব মৃত্যু হয়। কেশবের 


বয়ন যখন ১১ খৎসব, তখন প্যাবীমোহন ইহলোক ত্যাগ কবেন। 
(২১ 

১৮৪৫ থ্ষ্টান্দে সপ্তম বর্ষীয্প বালক কেশবকে তদদীয় অভিভাবকগণ 
হিন্দু কলেজে ভন্তি করিয়া দ্রেন। তিনি বড় মেধাবী ছাত্র ছিলেন, 
বিদ্যাশিক্ষায় তাহাব অন্বাগ ছিল। কিন্তু ছঃখের বিষয়__-বোনও 
কারণে ১৮৫৪ শ্রীষ্টব্দেই তাহাকে পাঠ সমাপ্ত কবিতে হয়। 

বিষ্ভালয় পবিত্যাগ কবিবাব পবই তাহাব ধর্ম প্রবৃত্তি বলবভী হইয়া 
উঠে। এই ধর্দ প্রবৃতিই তীহাব ভবিষ্য জীবনকে গৌরব মগ্ডিত 
কবিয়াছিল। 

১৮৫৬ খৃষ্টাবে-_বিখ্যাত পাত্রী প্লং” সাহেবেব সঙ্গে কেশবেব 
আলাপ হয়। পাল্্ীব সহিত মিলিত ভইয়া কেশব একটা সভভ। স্থাপন 
করেন। ত্র সভার নাম-_পত্রিটীস ইগ্ডিয়। সোসাইটী*”। সভা স্থাপনেব 
সঙ্গে সঙ্গেই তাহাব নিজ বাটাতে একটা নৈশ বিগ্ভালয় স্থাপিত 
হয়। এই সময় হইতে ধন্ম সংক্রান্ত সমস্ত কার্যেই-_-কেশব যোগ- 
দ্ধান করিতেন। এই হুত্রে--মন্ষি দবেক্রনাথ ঠাকুরেব সঙ্গে কেশবেব 
পরিচয় হুয়। মহর্ষি_-তানীস্তন ব্রাঙ্মলমাজের বিখ্যাত নেতা ছিলেন। 

দেবেন্দ্রনাথেব উপদেশে সমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া, 
কেশব ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য “শ্রেণীভুক্ত হ'ন। বল! বাহুল্য এই সমগ্র 
হইতে উভয়েই একযোগে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 


তন্ধানন্দ কেশবচস্ত্র'সেন। 


১৮৫৯ থৃঃ অব মহর্ষির সহিত পবামর্শ| করিয়া ফেশবচন্্র “ব্রাহ্ম 
বিগ্যালগ্ন” স্থাপন করেন। এই বিদ্যাঁলয়েব ছাত্রগণের নিকট মহর্ষি, ও 
কেশবচন্তু ব্ঘভাষা ও ইংবাগী ভাষার বক্তৃতা দিতেন। বক্ততাব 
উদ্দে্ত ছিল ছাত্রগণকে ত্রাঙ্গধর্থের মম্ম বুঝাইয়। দেওয়া । 


€৩) 


বেঙ্গল ব্যাঙ্কে মাসিক ৩০২ বেতনেব একটা কাজ খালি ছিল? 
অভিভাখকগণেব একান্ত অদ্ভুবোধে কেশবচন্দ্র ব্যাক্কেব চাকুবী গ্রহণ 
কবেন। কিন্তু একবৎসরের মধ্যেই কেশবচন্দ্র চাকুবী পবিত্যাগ কবিতে 
বাধ্য হন। 

এইট শুভ মুহ্ন্ভ ভাবতেব নবনাবীকে জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্ন উদ্্ধ 
কবিবাব জন্ত কেশব ব্রাঙ্গধন্ম প্রচারে মনোনিবেশ কবেন। প্রথম 
যৌবনেই অতান্ত সৌন্দর্যোব প্রতিধ্বনি তাহার বেদনাময় বক্ষে আপনাঁব 
আন্তিত্ব জাগ্রত কবিয়া তৃলিয়াছিল। বিষয়কর্্ হইতে অবসর গ্রহণ 
কাবয়া, কেশবচন্দ্র আপনাব আনন্দেব বেগে আপনি অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। সুযোগ পাইয়! তাহার সঙ্গে মিলিত হইল-_স্বাধীন বুদ্ধি 
সুক্ষ বিচাব, বিনয় শ্রদ্ধা ও পর্যবেক্ষণ $ কেশবের উপব ভগবানের করুণ- 
দৃষ্টি পতিত হইল। তীচ্ার বক্তন্তার মোহিনী শক্তিতে লোকে ব্রা 
ধর্মের মহিমা! বুঝিতে লাগিল। সে বক্তৃতা শুনিবার জন্ত নরমারী 
ব্যাকুল হইব! উঠিল। 


কেশবেব অদ্ভুত ক্ষমতার পবিচয় পাইয়া মহর্ষি দেবেজ্রানাথ, ১৮৬২ 
খুঃ অব কেশবকে ব্রাহ্মনমান্সের আচার্ধা পৰ্দে বরণ করিলেন। মহ্ষির 
উদ্দাব উদ্ুক্ত ককণার ধারায় অভিষিক্ত হুইয! এই সময় কেপবচন্তর 
বোম্বে ও মান্ড্রাজ গ্রদেশে গমন করেন এবং এ সক্ষল স্থানের অধিবাসী" 
গণকে ব্রাহ্ধর্মেব মহিম| বুঝাইয়| দবেন। তাহার মহুত্তর আত্মায় গভীর- 


২৩৪ জীবন-চিত্র। 


কেশবচন্দ্রের আন্দৌলনের ফলে ১৮৭২ থ্‌ঃ অবে ব্রাঙ্মবিবাহ সংক্রান্ত 
একটী আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ও আইনও আইন নামে খ্যাত 
হয়। 

বিলাঁত হইতে ফিরিয়া আসিলে, কোন কোন বিষয়ে মতের অনৈক্য 
হওয়ায় কেশবের সহিত ব্রাঙ্গদমাজের এক বিরোধ হয়। কেশবচন্ত্র 
পৈতৃক ভবন পরিত্যাগ করিয়। বাসের জন্ত একটা নৃতন বাটা নির্মাণ 
করাইয়! তাহার নাম রাখিলেন--*কমলকুটির ।» 

১৮৭৮ থৃষ্টান্যে কোচবিছারের রাজার সঙ্গে কেশবের অপ্রাপ্তবয়স্কা 
একটা কন্ঠার বিবাহ হয়। এই বিবাহের তিনটা যুক্তি ব্রাহ্মসমাজের 
নিয়ম বিরোধী ছিল। (১ম) কেশব জাতিচ্যুত, স্থুতরাং কন্যাকর্তার 
কাঁজ করিতে পারিবেন না । ২য়) এই বিবাহে কোঁচবিহারের রাজ- 
পুরোহিতগণই পৌরহিত্য করিবেন। (৩য়) এই বিবাহে ব্রাহ্ম উপাঁসন! 
চলিবে না। কিন্ত কেশবচন্ত্র কোনও বাধাই মানিতে চাহেন নাই, 
ব্রাঙ্মগণের সহত্র অনুরোধ উপেক্ষা! করিয়া! তিনি ম্বয়ং কুচবিহারে গির! 
বিবাহকার্ধ্য সম্পন্ন করেন। ইহাতে ব্রাহ্মদমাজের বছ সভ্যই কেশবেব 
উপর বিরক্ত হ'ন এবং কেশবকে আার্ধ্য পদ হইতে অপন্থত করিবার 
চেষ্টা করেন। অধিকাংশ সভাই কেশবকে পরিত্যাগ করিয়৷ আর একটা 
স্বতন্ত্র ব্রাঙ্মদমাজের স্থাপন করেন। এর ব্রাঙ্মদমাজই "সাধারণ ব্রাঙ্গ- 
সমাঞ্জ* নামে পরিচিত। কেশবচন্ত্রও কতকগুলি বন্ধুর সহিত পরামর্শ 
করিয়! নৃতন সাধন ভজন লক্ষণাক্রাস্ত নববিধান সমাজ স্থাপন করেন। 
এই নৃতন প্রতিষ্ঠিত সমাজের উন্নতি কল্পে ১৮৭৮ খুঃ হুইতে ১৮৮৪ থ্‌ঃ 
পর্যন্ত তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। . ইাতে তাহার স্বাস্থ্য 
ভঙ্গ হয়্--তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রন । 

১৮৮৪ খষ্টাবে উদ্ত রোগে অশেষ কষ্টভোগ করিয়া কেশবচ্্র নশ্বর 
দেহ ত্যাগ করেন। 


ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। ২৩৫ 


কেশবচন্দ্রের কর্মময় জীবনের গৌরবকাহিনী। পজীবনচিত্রের” ছুই 
চারি পৃষ্ঠায় লিখিত হইবার নহে, নব্য বঙ্গের ইতিহাসে ব্রান্গ প্রচারের 
নঙ্গে, তাহ চিরদিন স্ুবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। 


কলী পাবন শ্রীরামরুষ্ণ দেব 
6) 


যে মহাত্মার স্থাতি চর্চার জন্ত এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণ1--তিনি 
অজ্েয়। অত্যভূত, অশেষ লীলাময়। তাহার জীবনের কথা, অনেক দিনের 
পুরাতন কথা, হয়তে! আমাদের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেরই জানা কথ|; 
কিন্তু মনুষ্যত্বের পুজা পুরাতন হইয়াও চির নূতন, তাই অকিঞ্চন হইয়াও 
ভগধান রামকঞ্চ দেবের বৈচিত্রাময় জীবন কাহিনী পাঠকগণকে আমব। 
উপহার দিতেছি। 

উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে যত অন্তত ক্ষমতাশালী লোক জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, পরম হংস রামকৃষ্জদেব তাহাদের অন্ততম। 

হুগলী জেলার কামার পুকুর গ্রামে-- ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় নামক 
জনৈক যোগবল সম্পন্ন ধার্মিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এই ক্ষুদ্িরামের 
ওরসে, ১৭৫৬ [ ইং ১৮৩৪ খাবে ] ১০ই ফাল্গণ বুধবার শুরু দ্বিতীয়ার 
পবিত্র প্রভাতে--ভগবান রামকৃঞ্চ দেবের জন্ম হয়। রামকুষ্খ পিতাব 
কনিষ্ঠ সন্তান। রামকুমার ও রামেশ্বর নামে--তীহার আর ছুই 
সহোদর ছিলেন। সর্ধজোষ্ঠ রামকুমার সর্বশান্ত্রে কুতবিগ্থ হইয়া! কলি- 
কাতার একটা চতুষ্পাঠী খুলিয়া ছিলেন। ঝামাপুকুর নামক স্থানে এই 
চতুগ্পাঠী প্রতিষ্টিত ছিল। 

রামন্কষ্চ বালাকালে লেখাপড়। শিখেন গলা 
আস্থা ছিল না। কিন্তু অতি অল্প বয়সেই, 
উদ্ভ্রান্ত বালক রামু অগ্রকট রাজ্যের 
বিক্রয় করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র কামার পুকুব গ্রা 


--লেখা পড়ায় তাহার 
রাজ্যের রহস্য বুঝিয়!, 
শোভার কাছে আত্ম- 
ম--তখন দ্বাপরের বৃন্দ!বন, 











শরীপ্্রীরামকৃ্ণ পরমহংস দেব 


শ্রীবাঁমকুঞ্চ দেব । ২৩৭ 


শৈশব সহচরগণকে সঙ্গে লইর়! প্রান্তরে গিয়া! রামরুষ্$ গোষ্ঠলীলীর 
অভিনয় করিতেন। বালকগণের মধ্যে কেহ শ্রী্দাম, কেহ সুবল, কেছু 
বা সুদাম সাজিত, রামকষ স্বয়ং কৃষ্ণ সাজিতেন। পথিকের! ইহ! 
দেখিয়া! মুগ্ধ হইত। 

রামকৃঞ্চের বয়স যখন ষোড়শ বৎসর, তখন তাহার উপনয়ন সংস্কার 
হয়। উপনর়নের পর ক্ষুদিবাম পুত্রকে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। 
পূর্ববেই বলিরাছি--রামকুঞ্চের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতায় একটী টোল 
খুলিয়াছিলেন। এই টোলে রামকৃষ্ণ শিক্ষা আরম্ত হইল। কিন্ত 
পড়াশুনা তাহার আদে। ভাল লাগিল না। বেদান্তের মায়া, ব্রহ্ম, আত্ম।, 
মুক্তি প্রভৃতি বড় বড় কথ। শুনয়া__রামকৃষ্ণ বিরক্ত হইব উঠিলেন। 
তিনি বুঝিতে পারিলেন--টোঁলের বিদ্যার পরিণাম--কেবল আতপ তওল 
কাচকল! ও কয়েক খণ্ড রৌপ্য মুপ্রা সংগ্রহ মাত্র! রামক্কষঃ তাহার 
অগ্রপ্জকে স্পষ্টই বলিলেন--তিনি পঞ্ডিত বলিয়! আত্ম প্রতিষ্ঠা স্বাপনে 
অনিচ্ছুক। 


(২) 


চতৃষ্পাঠীর অধ্যাপন! কার্ধ্য ব্যতীত, রামকুমার আর একটা কার্ধ্য 
করিতেন। লোক প্রনিদ্ধা রাণী রাসমণি সহয়ের ক্রোশত্রর় উত্তরে 
অবস্থিত প্ক্ষিণেশ্বর” নামক স্থানে প্রভূত অর্থবার করিয়া, গুরুর নামে 
*কালিক! দেবী” ও রাধারুঞচের বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন, রামকুমার 
রাণী প্রতিষ্ঠিত এই দেব মন্দিরের পৌরছিত্যে নিযুক্ত হ'ন। জোহর 
সহিত রামরু দ ্ষিণেশ্থরে যাতায়াত করিতেন। জোঠের, কাজ থাকিলে 
রামককঞ্চকে বিগ্রহের পুজা ফরিতে হইত। % * 

এক লময় রাম কুমার পীড়িত হইয়া 'পড়েন, এই নী হীরক 
শখ্যাগত হইতে হ্। রাশী--রাঁমকৃষের উপরই বিগ্রহ পুজা ভারী 


২৩৮ জীবন চিত্র। 


করেন। দেই অবধি পুজারীবপে রামক্জ দক্ষিণেশ্ববেই অবস্থিত 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামকুষ্ণ--শুধু ফুল বিহ্বদল দিয়াই দেবতার 
পুজা করিতেন ন!, কাঁলীর প্রতিমাকে তিনি নিজের জননী জ্ঞানে গুজা 
করিতেন, শিশুর মত মায়ের কাছে আব্দাব করিতেন। লোকে দেখিত 
-পুঁজারী ঠাকুর আত্ম বিহ্বল হইয়৷ প্রতিমার মুখের দ্বিকে চাহিয়া 
আছেন, কখনও বা উচ্চৈঃম্ববে মা! মা” বলিয়া রোদন করিতেছেন ? 
যাহার! মানুষ তাহার! বুঝিত--"এ রোদন” সংসার ত্যাগীর শেষ 
মায়ায় রোদন।” আব যাহার! হৃদয় হীন, তাহার! রামকৃষ্ণকে পপাঁগল* 
নামে অভিহিত করিয়! সম্মানিত করিত ! হায়, তখন কেহই জনিত না__ 
বামুন ঠাকুরের মহজ্জীবনের নিলিপ্ত বৈরাগ্য একদিন বিশ্ব জগৎকে আশার 
তুর্যাধ্বনি শুনাইবে। 

দেব পূজায় রামকৃঞ্চের এই এীকান্তিকী ব্যাকুলতায়, যখন স্বার্থপর 
সংসার তীহাকে উন্মাদ বলিয়! প্রতিপন্ন করিতেছিল-_-সেই সময় এই 
নবীন সাধক আপনাকে একান্তে মানব চক্ষুর অন্তরালে রাখিবাঁর চেষ্টা 
করিতে ছিলেন। 

ঠিক্‌ এই সময়েই-_ ক্ষুদিরাম ও তীহাঁর সহধর্দিনী পুত্রের বিবাহ দিবার 
জন্ত ব্যগ্র হইয়া! উঠিলেন। উদ্বামীনকে সংসারে বাধিবার প্রধান রজ্জু-_ 
রমণী। বামকৃষ্ণের অভিভাবকগণ আর সময় নষ্ট করিতে চাহিলেন না। 
শীঘ্রই, জয়রাঁম বাটা নিবাসী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সারদ! 
দেবীর সহিত রামকৃষ্চের বিবাহ হইয়া! গেল। 


(৩) 
আজন্ম বৈরাগী রামবৃ্-_বিবাছের উদ্দেপ্ত বুঝিলেন না, কেবল 


অভিভাবকদের মতান্বর্তী হুইয়াই বিবাহ করিলেন। প্রেম মানুষকে 
নবীন করে, কিন্তু রামকৃষ্ণের জীবনে পত্ধী প্রেম কোনও তরুণতা আনিঙে 


শ্রীরামকৃষ্ণ দেব। ২৩ 


পারিল না নব দম্পতীর এ মিলনে প্রণয়ের তেমন উদ্দাম উচ্ছাস ও 
দেখ! গেল না। 

*বিবাহের পর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আদিলেন। তাহার 
উন্নত্ততা আরও বাড়িয্া গেল । তিনি কাঁদিতে কাদিতে জগজ্জনীর কাছে 
শ্রার্থনা করিতেন--”মা ! একবার দয়! করে দেখা দে।” গাহার ব্যাকুল 
কণ্ঠস্বর মন্দির প্রতিধবনিত কারয়! গগন স্পর্শ করিত। রজনী শেষে 
যখন প্রাভাতিক শঙ্খ বাজিয়৷ উঠিত, তখনও দেখা যাইত রামকৃষ্ণ 
মঙ্গলারতি না করিয়! কেবল কীদিতেছেন। তখন তাঁগাকে সাস্বনা দ্বার 
জন্য মন্দির প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হইত । কিন্তু সম্তানের রোদন ন! 
ভিন্ন কেহ কি নিবারণ করিতে পারে ? যাহার কামনার দাস--তাহার! 
কেমন করিয়া! বুঝিবে ষে একটা ব্যাকুল আত্ম! কি পিপাসায় অধীর হুইয়। 
নিজ উপাস্যের কাছে প্রাণের প্রার্থন। জানাইতেছে। যাহার। রামরুঞ্চকে 
কাদিতে দেখিত, তাহার! কানাঁকাণি করিত-_প্এব্যক্তি পাগল হইয়াছে ।» 
আবার কহে বা বলিতে লাঁগিল--“এ এক রকম রোগ, ইহার 
চিকিৎসা করান উচিত।” ইহাদ্বের মতান্সারে-.কিছুদিন ধরিয়! 
রামকুষ্ণের চিকিৎসাঁও চলিল, কিন্তু সে অদ্ভূত রোগের কোনও প্রতীকার 
হইল না। দাঁশরথি বলিয়! গিয়াছেন--পহরিতে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্য কি 
তার জানে বিধি ?” রুক্‌ প্রতিক্রিয়ায় ব্যর্থ চেষ্টা চিকিৎসকগণের অজ্ঞতার 
অহঙ্কার ঘুচিয় গেল। অভিভাবকগণ নিরাশ হইয়া পড়িলেন। রাম- 
কষ্টের রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভাবোন্মত্ত ঠাকুর_- 
জগজ্জননীর দেখ! ন1 পাইয়।৷ আত্ম হত্যার সঙ্কল্প করিলেন । এই সময় 
অনেকক্ষণ তিনি বাহাজ্ঞান শূন্ঠ হইয়! থাঁকিতেন। ছয় মাস পধ্যস্ত এই 
ভাবে কাটিয়াছিল। তা'রপর একদিন-_প্লাত্রে শ্বপ্পে মা তীহাতক দেখা 
দিলেন। সন্তান বৎসলা জননী-_-সম্ভতীনের কামন। পূর্ণ করিলেন। 
কিন্ত-_ইহাতেও রামকৃষ্ের তৃপ্তি হইল না, তিনি প্রত্যহ দর্শনের জন্য 


2২৪, জীবন চিত্র। 


ব্যাকুল হইলেন। মনের যখন এইবপ অবস্থা--তখন আর তাহার ছারা 
বিগ্রহের নিয়মিত পুজা কেমন করিয়া হইবে? বিশেষতঃ অনেক সমক্ন 
দেখা যাইত-_রামকুষ্ণ বাহজ্ঞান শুন্ত অবস্থায় উদ্দদিকে চাহিয়া আছেনশ্‌ 
ডাকিলে সাড়া পাওয়! যায় না! রাণী-_রামরুষ্টের ভ্রাতুষ্ুত্ হকি 
পুঁজারী নিযুক্ত করিলেন । 
(৪ ) 

এইবার রামকুষ্ণের সাধনাবস্থাঁ। ঠাকুর বুঝিম্নাছিলেন ভগবানকে 
পাইতে হইলে দীর্থকালের সাধনার আবশ্তক। মানুষের *আমি” 
ক্ষুদ্র হইয়াও প্রবল শক্তিশালী _-তাহার কবল হইতে মুক্ত হইতে হইলে 
পরের সঙ্গে আপনার বিনিময় করিতে হয়। আমর! তাহা! পারি না, 
আমর1 এই ক্ষুদ্র “আমি” লইয়। অভিমানের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করি। 
তাই আমাদের চতুর্দিকে এত চরম অনর্থের স্ষ্টি! বিধাতার সমৃদ্ধিময় 
জগতে--পরম দ্বারিদ্র্য তোগ করিয়! আমর! পদে পদেই বিড়ম্বিত। এই 
সর্বনাশকর আমিত্বের অহঙ্কার বিসঙ্জন দিয়া রামকুঞ্চদেব কালীর 
সাধনায় ব্রতী হইলেন। তিনি নানাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া দ্বাদশ বর্ষ 
কাল তপস্যা করিতে লাগিলেন। 

লোকে বুদ্ধদেবের কাহিনী পুস্তকেই পাঠ করিস্সাছে--তাহাকে কেহু 
চাক্ষুষ দর্শন করে ন্বাই। সাধনাগ্থায় রামকৃষ্ণতকে দেখিয়া তাহারা 
জীবস্ত বৃদ্ধ প্রত্যক্ষ করিল। 

ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন-_-পকামিনী ও কাঞ্চন” হইতেই সকল পার্থিব 
পদার্থের সহিত আমাদের সম্বন্ধ; কামিনা হইতে সম্তানাদির উৎপত্তি-_. 
একে মন স্ত্রীর মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ--তাহার উপর আবার পুত্রাদির 
প্রতি বাৎসল্য রসে অভিভূত--মনের এরূপ অবস্থায় তাহার দ্বাবা কি 
ঈশ্বর চিন্তা হইতে পারে ? এই জন্তই ঠাকুর পত্রীর প্রতি আগক্তি প্রকাশ 
করেন নাই। 


জ্রীরমিকষ্ণ দেব। ১৪১ 


এক এক দিন দেখিতে পাওযা বাইশ--ঠাঁকুবের এক হস্তে সৃন্ৰিক, 
অপব ভশ্তে বৌগ্য মুদ্রা । এই উভয় পদার্থ লইয়া ঠাকুব বিচাব 
ক্বিতেছন-প্টাবা জভড পদার্থ_-হভা দ্বাবা ভাতী ঘোডা ক্রয় কণা 
থাম, আভাণ্য সণগ» কথা চলে, কিন্ত টাকাঁতে ০1 সচ্চিদানন্দ লাভ ভগ 
শা। টাকা থাকিলে দন৭ আসাক্ত ধিীন ভয 711 আব এই মুত্তিক1 
--ভভাতে শস্য উৎপন্ন ভয়, সেউ শস্যে জাবন বাক্ত ভয়,কিস্ত উহ্থাও 
* ঢাকাব মশ সহজ পদার্থ । অতএব দুইটাই এক জাতীন্প পদ্াথ ! 
টাকা-মাটা, মাটা_টাকা। |” এভ সঞ্ল কথা বলিতে বলিতে ঠাঞ্চুব 
টাকা ও মৃত্তিকা উদয়ই এক সঙ্গে নদীগর্ভে বিসজ্জন দিতেছেন ! দেডশত 
টাঞচা মুশ্যেব শাল উপভাব পাহনা ঠাকুপ তা! পদদলিত কারয়া বলিতে* 
ছেন--“যখন এখানে বন্ধলাভ হয় না, তখন এতে আর ছেভ1 ম্তাকভাতে 
গ্রাভেদ কি?” 

এই সকল ঘটনা লোক সম্মুথে ঠাকুবকে উন্মাদ প্রতিপন্ন কবিয়া- 
ছিল। 

(৭) 

সাপনাবগ্গায়-_-ঠাকুবেব নেত্র নিদ্রাশুন্তঃ প্রাণে মধ্যে কি যেন ঝড 
বফ্িতেছে, আভাব বন্ধ প্রায়। জ্রাছুদ্ধুত্র হৃদয়-_-এক এক দিন অনেক 
কৌশল কবিয়৷ কিছু আহাঁধ কবাইতেন, নহিলে অধিকাংশ দ্বিনই অনা 
হাঁবে কাটিযা যাইত । জগন্ময়ী মাতাকে দেখিবাব জগ্ভ--ঠাকুব বাহিবের 
বন্ধন সমন্তই ছিন্ন কবিয়াছিলেন। সত্যে আলোক তীহাব অস্তবাকাশ 
উজ্জল কবিয়। তালয়াছিল। ঠিনি কেবল বলিতেন-_-প্ম! ! মান্গুষগুলে! 
কেবল ভূল শেখায়, আ[ম তোমা! ভিন্ন অপর শুক চাউ না”। এক এক 
দিন__চাকব মেথবদেব গৃহে প্রবেশ কবিয়| গৃভ মার্জনা কবিতে কবিতে 
বলিতেন_-”আমি ব্রাহ্মণ, আমি বড়, উহারা ছোট--এ ভেদ বুদ্ধি 
একেবারে থুচাহয়া দাও না। ইহাবা যে কোমারি ভিন্ন মুর্তি! 

৩১ 


২৪৭ জীব, -চিত | 


সাধনা চলিতে লাগল । একান্তিকতাক় ও ব্যকুস্ভীয় চিত্ত দৃঢ় গু 
নিশ্মল হইতে লাঁগিল। এই সময় সৌভাগা ক্রমে--এক যোগিনীব সঙ্গে 
ঠাকুন্বে পৰিচয় হঈল। খোগিনী সর্ধশান্্রে ুপণ্ডিতা, সঙ্গীত বসে, 
অভিঞ্ণ, বিচিত্র বিভূতি ভুষণা এএ* মধুবভাষিণী ছিলেন। যোগনীব 
অপুববন্তী দেখিয়া ঠ।ঝুবেব মাতৃভক্কি উথলিয়া উঠিল । এই মভিমাময়ী 
মানাঁজীব নিকটে ঠাকুবেব যোণ শিক্ষাৰ আরস্ত। 

যো শিক্ষীর কিছুপিন পথে একজন দার্শনিক সন্্যাসীব সঙ্গে ঠাকুব 
পরিচিত হান  সন্নযাসীব নাম--তোঁতাপুবী | ঠাকুর ইহার কাছ 
বেদাত্বর নিগুঢ “তব শিক্ষা কবেন। 

ভোতাপুবী-_পগ্িত ছিশেন বটে, কিন্ত তিনি ভক্তি তত্ব একেবাবেন 
বুঝিণ্দন না । বামকৃষ্ণেব কাঁশী »ঞ্ভিক কুণসংস্কাব মনে কবিয়! তোতা 
পুবী অনেক বিদ্রুপ কবিতেন। একদিন ঠাকুব তোতাপুবী্ক ভক্তি 
তণ্তব নিগৃঢ মন্র বুঝাইযা দেন। শিষ্যেব অলোক সামান্য গ্রতিভাব 
পৰিচয় পাইযাঁ, তোভাপুবী পবাক্গয় শ্বীকাব কবেন। 

তন্ত্রোক্ত সাধনাব পব--ামকু্ দেব বৈষ্ণব কর্তীনজা, আউন 
বাউন প্রভৃতি নান! সম্প্রদাধ সম্মত সাধন কবেন। মুসলমান ধর্ম, খুষ্ট 
ধর্-_কিছুই তিনি বাদ দেন নাভ। শেষে, নির্বিকল্প সমাধিস্ত হইয়া 
সাধন।র তাহার সিদ্ধিলাঁভ হয়। 

ঠাকুবেব সাধনাঁব ফল যেদিন জন সমাজে প্রকাশ হয়! পড়ে, সে দিন 
বা পুকষ সকলেই কোধমুক্ত প্রজাপতির মত তদীয় চিত্ত সৌন্দর্য্য 
পবিপূর্ণ বিকাশ দেখিয়া! একেবাবে স্তম্ভিত হয়! গিয়াছিল। 


(৬) 


আমরা হতভাগ্য বিলাসেব দাস, আমবা সাধুর মহিমা বুঝি না, 
সাধনার কথ! সহসা বিশ্বাস করিতে চাহি না। তাই আমাদের মণ্ত-_ 


শ্রীবাষকুষ্ণ দেব। ২৪৩ 


অধঃপতিত জাতির সন্মথে একদিন ত্যাগী সন্যাসী-- সাক্ষাৎ বেদাস্তেব 
অবতার বামকৃ্ণ দেবকেও জিতেন্দ্িয়তাব পবীন্ম1 দিতে হইয়াছিল । 

বামকুষ্ণজদেব এমন অনেক কাঁজ কবিতেন-__যা" সাঁধাবণে বুঝিছে 
পারিত না, তাহাদেব ধারণ! হনযাঞ্িল তাভাব বুঝি মন্তিত্ষব বিকৃতি 
ঘটিয়াছে। এন কি রাণী বাসমণি৪__বামক্কষ্জ দেবকে প্রথম গন্দেহেব 
চক্ষে দেখিয়াছিলেন । আধ্য মৃগত্বেব শেব চি যখন অস্থাচশাবলম্বা 
তপনেব বশ্রিজালেখ মত অতি দ্রুত অনৃষ্ত ভহতেছিল সে সময় বাসক্লষের 
মনত শ্বভাব সাধুব অপুব্ব মাহাত্ম লোকে মদ! শিশ্বীম করিঠে চানে নাই | 
এই জন্যই সাধাবণ স"মাবীবৰ কাচ্ে__ভণণান বামকুষ্ণদেনেব পরীক্ষা । 
বাণী রাদমাণব জ্ঞাত সাবে__এক ব্যক্তি বামক্লুষ্েণ জিনেনায় ৮ পৰীক্ষা 
কবিতে হচ্ছুক হন। ঘটনাটা সণক্ষেপে (ণিপিণদ্ধ ক বতেষ। 

বসম্তেব এক স্গি সুন্দর জ্যোত্সালোক্ত বজনীতে এবটা নিজ্জন 
গৃহে রামকৃষ্খদেব বাপয়াছিলেন। এমন সময় সঙ্গী বসন্ত ছাবব মন 
কোনও পুষ্পমর়ী কাঁনিনখ তাহাব সঙ্গ উপস্থিত । ন্দাঙাল দেহ্যপ্তি 
মনোজ্ঞ যৌবন কুসুম ভারে সঙ্ভি , অধব নব কিশলয়েব তআক$ণ বাগে 
লোহিত-_-তাহাশে নেশাঁব মত একটা চাঞ্চল্য । বাঞ্পঘ পেলব শাখা 
সৌবুমাধো স্বকোম্ল » বসিক পবন-_চূর্ণ কুল লতয! বীপসীব কপাপব 
উপব ক্রীড| কবিতেছিল। বমশীব ভচ্ছা-আঙদ (স হ্্ষালোগব সহিত 
নিবিভ বাহু বন্ধনে ঠাঁকুবকে খেষ্টন বাধবে। কিন্ত কুহঁকনীব আশা 
পূর্ণ হইল ন!। অন্পৃণ্ত দবা স্পর্শে সমস্ত দেহ যেমন দ্বণায় সন্ুচত ভৎণা 
উঠে, রমণী গৃহে প্রবেশ কবিবামাত্র ঠাকুব নিজকে তেমনি অশুচি মনে 
কবিয়া (সে কক্ষ পরিত্যাগ কখিলেন, রমণী প্রতি ফবিয়াও চাঠলেন 
না। »এমন মগাপুকষকেও অপবেব প্রবোচনায় কলুষিত কবিষ্ছে 
আপিয়াছি”__হহা ভাবিম! বেশ্ত। আপনার দ্বনীত যৌধনফে তত্র [ধক্কার 
গ্রদাম কবিল। 


২১৪৪ জীবম-চিন্র । 


সেই দিন হইতেই বাণী বাঁসমণি--ঠাঁকুবধেৰ অপূর্ব মহিমা বুঝিতে 
পারিয়! মলষনরু পিগতিতা চন্দন তকব ন্যায় ঠাকুবেব পদমূলে লুষ্ঠিতা 
হইলেন । বাণীব কর্ধচাবীগণও বুঝিল--পবমহংসদেব সামান্য সন্যাসী 
নহেন-_তাঙাব মধ্যে অসাধাবণত্ব আছে। 

মগুন সাবু নামে এক ব্যক্ত কালা মান্দবেব ভাব গ্রাপ্তড প্রধান কম্ম- 
চাখী ছিলেন । এই মথুধ বাবু একবাব বামরুষ দেবের টিতেন্দ্িয় ত। 
পরীক্ষা কবিধাব চেষ্টা কবেন। 

লছমী বাই নামী কাঁলকাতা নিবাণিনী এক নলাববনিতাব সঙ্গে _- 
মথুব বাবুব আলাপ ছল। এক দ্বিন কৌশল কাবয়া নখুব বাবু-_ পণহংয 
দেবকে এই বেগ্তাঁব বাটাতে লইয়া যান। তাঁব পব ঠাকুবেব অজ্ঞা »মাবে 
আপনি তথা হইশে সহনা অদৃশ্য হ*ন। 

মথ্ব বাবুব শিক্ষা মত--১৫।১৬ জন নেশ্তা নামকষ্ণদেপকে ঘিবিগ্বা 
ফেলিল, এবং নানাবিধ ভাব ভাব প্রকাশ করিতে লাখিল। বেশ্তাগুলোব 
কদধ্য অভিনয় দেখিয়া রামকুঞদেব শিহবিযা উঠিলেন। তাৰ পণ 
“মা ব্রহ্মমধ্ধী ! মা আনন্দময়ীশ বধলিয়। জগজ্জননাকে ডাকতে ডার্ষিতে 
-নব যৌখনা বপসীদের মধ্যেঠ সভসা সম্যাধস্ক হ্টলেন। সাধু এই 
ভাব দেখিয়া--বেগ্ত।গণ ভীত হইয়া পড়িল। নিকষ কালো মেঘেব মত 
একটা গভীব অমঙ্গল ছায়া__তাগাদের ফুটন্ত সৌন্দধ্য মালন কারিয় 
দিল। তাহারা সাধুব চরণে পতিত হইয়া বারপাব ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতে লাগিল। 

বেগ্তাদ্দের মুখেই মথুব বাবু সমস্ত ঘটনা শুনিতে পাইলেন। 
আপনার মুহুূর্তেব ছূর্ধধলঙা প্ররণ করিয়া তাহারা মুখ লঙ্জ।য় ম্লান হইয়! 
উঠিল। রুষ্ট দেবতাব সন্মুথে বিচার প্রার্থী মানুষের মত তিনি বামকবেের 
সমীপে যোড় হস্তে দীড়াইয়। রহিলেন। সাধুব প্রতি তাহার তক্তি-- 
শতগুণে বাড়িয়া গেল। 
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বামকষ্ণদেব সথীভাবে সাধন কপিবাব জন--আথুন শাঁখুব 'ন্গইপুরে 
জীখেশে হবীম গুগাৰ মধ্যে খাস কবিতিন। শি তাশব মন-শুভ্র শিশিব 
কণা মত স্বচ্ছ ছিল । 

এইকণে জ্ঞান ও ভক্তিব নানা পথে ল।ণ এবিধ! চিনি নিদ্ধান্তু 
করিযাহুণেন- সকল ধন্মশত ও সাধন গণনার গবিণ।ন ফণত এক । 

বামকক্চদেব ইপদেশে ও জীবনে অমংখ্য ভবের কপাণ আাত্বন কাবয়া 
তাহাদেব মুঝ্তিপথেব সভার হইনেন। তাহার আখু খা উপদেশ শু ননান 
ভান, তাঙ্গাকে একবার দেখিপান পহ্য-বাজা নহংাবাজা গে খামাগ্ 
গ্ৃস্থগণ পথ্যন্ত দক্ষিণেশ্ববে যাখায়াত কাততেন। ঠাঞ্চুবেৰ উপদেশেব 
মধ্যে-কেমন একটা সাধুগা ও ওজঃনীতা। ধভভমাঁন ছিল তাত অঠি 
পাষগ্ডেধ জড হ্ৃদযেও পৈদ্বাতক শল্ডিথ সঞ্চার করিতে পাবি5। তাগা 
যেন দ্রেখতাব শঙ্খধবনি-।স উপদেশ শুণনবান জন্য লোকে সব্দশ্ন ছাডশা 
কালী মন্দবের গ্রাঈণে ছুটিণ। আপিত। সে দন্ত বাঙাবা দেখিতেন, 
তাভাদেব মনে হইত --*ন্দ্াতুব ভাবত আ্বপ্মৎ ভাহাধ শিপ্বাপত কাছা 
আবাব বুঝি গাগিযা বসিবাঙ্ছে। অগাত দপসেব চিব আটা ক্ায্যের 
অভ্যাস--ভাহাব সমস্ত শন্তিকে সাচঠন করিযা $লিণাছে। 

বামকুঞ্চ দেবে আব এটি ভাব ঠিল--ভাবতেখ ইন্িঠাঁসে তাভ। 
অপূর্ব। তিনি কখনও সাধু সন্গযাশীব দেশে থাকিতহণ না, কোন সাম্প্র- 
দা(সক লক্ষণ তাভাব শখীবে বা বেশে সেণা যা তনা। তিনি কখনও 
ব্রাহ্ম সমাজে যাইতেন, কখনও হপিদ্বাণে যাইঙডেন, মপজিদ দেখিহোও 
প্রণাম করিতেন। 

বামরষ্জদেবেব উপদেশ জীবস্ত ছিল। মে উপদেশে বিখ্যাত নাটক- 
কাব |গরিণ চন্দ্রের চিন্তেব আঁবিলতা। দুব হইয়া'ছল। সে উপদেশ শুনি- 
বাব জন্ত--কেশবচন্দ্র সেন, কষ্দাস পাল গুভৃতি শ্বনাম ধন্ত মহাপুকষগণ 


২5৬ জীবন চিত 


_ দক্গিণেশ্বরে ছুটিয়! যাইতেশ | পবম হংসদেব ভক্তদের সঙ্গে থাকিতে 
শাল বাসিতেন। ভক্তেরাও তাহা সঙ্গ ছাঁভিতে চাহিত না। কখনও 
কখনও [ঠান ভক্তদেণ বাটানে অন্িখি ভইতেন। সে দিন সে শটী 
কার্ডন, নৃতা ও হবিখ্বনিশ্ছে পুর্ণ হঈন। উঠিত | 

০কহ ভাভাব পদথ্ল ণইপাব অবশ্াশ পাইত না, শিষাগণেব মধ্যে 
এথাম কাববাব পুন্বহ তিনি নমস্কার কিয়া ফেলিতেন। 

বামরুঞ্চদেখেব অপুব্ৰ চবিত্রে মুগ্ধ ৩ঘা, একজন বিদেশী বলিয়াছেন-__. 
পএতধিন পরে একটা মান্তাষব দেখা পাহযাছি, তাব কাছে ধন্মং সব। 
কিন্তু আশ্চর্ষ্যের বিষয় এহ যে--তাহাঁব কাছে বাঁসলে মানুষেব সমস্ত 
কামন! বিশ্ব সকাশে ননমুখী হইয়। পড়ে । আত্ম মধ্যাদান গৌরব-_ 
তাহাকে ভাঙ্কব কবিরা তুলিতে পাবে নাই।"» 

নব বিধান সম।জেব বিখ্যাণ প্রচাণক স্বগীয় প্রভাপ চন্দ্র মজুমদার 
বপদিয়াছিলেন--পবামৰঞ্চেব ধন্ম কি? হিন্দু ধর্ম, কিন্তু তাহা অদ্ভুত 
প্রকাবেব হিন্দু ধম্ম। সাধু বামকৃন্ট কোন বিশেষ হিন্দু দেবঙাব উপানক 
নঙেন। [তিনি শৈব নেন, পৈষুব নঠেন, বৈদান্তিক নহেন, অথচ তিনি 
এ সকলই! তিনি শিব, কুষ্, কালা, বাম -সকলেধই উপাসনা ধবেন, 
অথচ বেদান্ত মতেখও দৃঢ সমর্থনকাবী। তিনি এক জন পৌন্তলিক ও 
বটেন, অথচ তিনি নিবাকাব অদ্বীতিষ, পুর্ণ, অনস্ত উঈশ্ববেব অন্ুবক্ত 
ধ্যাত 1” 

রামকষ্ণদেব-_এক স্থানে স্থির থাকিতেন না, নান! দেশ ভ্রমণ কবি- 
তেন, তাভাব মুখর একটী কথাব-_-লোকেব মনে বিশুদ্ধ ধশ্মভাবের সঞ্চার 
হইত। নব সেবা তাহার জীণনেৰ একটা বিশেষ ব্রত ছিল। ধনী, 
দ্বরিদ্র উচ্চ নাচ সকলের সঙ্গে সল ব্যবহাবই তাহাকে এন স্বার্থ পরতা- 
পুর্ণ সংসাঁবে “দেব্ত্ব” দান কবিয়াছল। কাহাকেও [তনি ঘ্বণা। কবিতেন 
না। মেথবাণী দেখিলে বলিতেন--তুমি আমার মা। ছেলেবেলান়্ 
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মা শ্বহস্তে মল মুত্র পরিষ্কার করিয়াছেন, এখন সেই কাজ তুমি 
করিতেছ”-_তুমি আমার মা! আশীব্বাদ ক্র আমি যেন সাধনায় পিদ্ধি 
লাভ করিতে পারি ।» 

€৮) 

একবার রামকৃষ্ণদেব--শ্বশুর বাটা গিয়াছিলেন। তাহার পত্রী তখন 
যষোহশী। কিন্ত তিনি পত্রীকে প্রেম সম্তাধণে আভনন্দিত করেন নাই। 
মাত সম্বোধন করিয়া যুনতা পত্বীর চরণ পূজা করিয়াছিলেন। 

রামকৃষ্জদেধের এই পত্ভীও এক অসাধারণ রম্ণী। তিন কখনও 
্গামীর সাধনার পথের কণ্টক হন নাই। অতি শল্প বয়দ হইতে__ 
যেরূপ সংযমের পরাকাষ্ঠ। দেখাইয়া, কামনা বাসনা ত্যাগ করিয়া, তিনি 
নারা চরিত্রের অপুব্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়ান্েন__তাহাণে তাহাকে “বেবী” 
না বলিয়া থাকিতে পাবা যায় না। তাহার সেই পুণাস্বৃতিতে আজ 
সমস্ত ভারত গৌরবোজল। সারদামণির মত মনগ্ষিনী রমণীর কথা 
প্রকাশ করিলেও পুণা, পাঠ কহিলেও পুথ্য, তাই আমরা আভাষে সেই 
মহিমাময়ীর নামোল্লেথ করিলাঁম। 

পরম হংস রাশকুঞ্চদেব ভারত জননীব পাদ্পন্মে-_-একটী দুল 
রত্ব উপহার দিয়া গিয়াছেন। সে রত্র--শ্বামী বিবকানন্দ। 

(৯) 

১৮৮৬ খ্রীষ্টান্দের আগষ্ট মাসে (বঙ্গাৰ ১২৯৩, ১লা ভাদ্র) মহাত্মা 
রামকুষ্জের নশ্বর লীলার অবদান হয়। বেল! দুই টার সময় মুদঙ্গ করতাল 
বাজাইয়! হারনাম করিতে করিতে ভক্তগণ পরমহৎস দেবের শব কাঁশী- 
পুরের উদ্যান বাটী হইতে জাহ্বীর তীরে আনয়ন করেন, সদ্ধাঁর পূর্বে 
চিত! সজ্জিত হইল। প্রজ্বলিত চিতার উপর চতুর্দিক হইতে পুষ্পবৃষ্ট 
হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের নশ্বর দেহ ভত্মীভূত 
হুইয়া গেল । 


২৮ জীবন-চিন্ন। 


রামকষ্চ আব ন।ই। কিন্তু ভাবত তীঙাকে কখনও ভুলিতে পাঁবিবে 
না। যাহা বাঙিভাবে ছডাইধান্পি, তাহাব সমষ্টি কবিয়া বামকৃষ্ণ যে থিখব 
মানবেব কল্যাশেব জগ্ঃ বাখয়াছিলেন, তাহার এ খণ কে পবিল্োধ 
করিবে? রামহষ্চে জীবনী অন্ুণীন কধিলে মনে হয়-_ত্রেতাধুগেব 
“বাম” এবং দ্বাপখযু'গর “কষ” এই ছুই অব গাবেৰ চিত্র সম্পদে ভূ্ষত 
হইয়াই-কালযুগে তিন “রামরষ্জ” নামে মাখন রাজ্যে আভিব্যত্ত' হ৫য়| 
ভঠিয়া।ছণেন। 


স্বামী-বিবেকানন্দ 


(১) 


ভাবত--ধন্মপ্রাণ মভাদেশ। এখানে যুদ্ধেব নাম--““ধর্মযুদ্ধ+, বখ- 
ভূমিব নাম__এধর্মক্ষেত্র /' সংসার সাঙ্গনীর নাম --প্ধর্মপততী ও “সহ- 
ধশ্মিণী” | বিষয়ার্থাব প্রবল উৎপীডনে, বিদ্বেশীব অমান্ষিক অত্যাচারে 
ভাবত বারন্বাব পর্যদস্ত হইয়া 9 আপনার ধর্ম বিক্রয় কবে নাই। এখনও 
শত শত যোগী খষি তপস্বী-হিষালয়ের নিভৃত কনবে আত্ম গোপন 
কবিয়! ক্ূপণেব ধনের মত আপনাঁব ধর্মধন রক্ষা করিতেছেন । , এখনও 
অনেক গিদ্ধ পুরুষ আছেন--লোকে বাহাদেব নাম জানে না। জগতের 
কোলাহল, স্থার্থপবতা ও প্রতিযোগীত। হইতে তফাতে থাকিয়া তাহার! 
সাধারণের অনুসরণের অতীত হইয়। আছেন! এই ষে সকল সিদ্ধ 
৷ পুরুষ-_তাহারা' কেবল আত্মমুক্তর অভিলাষী, জগতের সঙ্গে তীহাদের 
অন্বন্ধও নাই । সমাজেব ভাল মন্দের জন্য তাহার! দায়ী নহেন। তাহাদের 
জীবন--নিজেব অসম্পূর্ণ কাধ্য সাধনের জন্ত ৷ কিন্তু, উনবিংশ শতাব্দীতে 
এক জন প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন-_-যিনি আত্মোননতির 
সঙ্গে সঙ্গে জগতের ভাবনাও ভাবিয়া গিগ্লাছেন। তাহার নাম-- 
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ধর্মের গীনি ও অধর্ম্পের অভ্যুতখান হইলে--এক এক জন প্রেরিত 
পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। বিবেকানন্দ সেই প্ররিত পুরুষ। যদ্দি 
“অবতার বাদে” বিশ্বাস করিতে হয়-_-তবে বিবেকানন্দ এই শতাবীর 
অবতার। 
৩২ 


২৫৭ জীবন-চির 


....বিবেকাননদ_-কত শত উল্মার্থগামী যুবককে সংযম ও ধর্থপথে 
আনয়ন করিয়াছেন। যাহারা আচার ভ্রষ্, উপেক্ষিত; দ্বণীত--তাহাদের 
জন্ত মুক্তি সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তত করিয়া দিয়াছেন। বিলাতফেরতক্চে 
সমাজে স্থান দিয়াছেন। | | রি 
এতদিন ইউরোপ-_বিপ্িত পদ্দানত ভাঁরবাপীকে নানা প্রলোভন 
দেখাইয়া, ভারতে আপনার ধর্শা প্রচার করিতে আঙগিত , আমেরিকা, 
ভারতকে স্্রীষ্টমন্ত্ে দীক্ষিত করিত, কিন্তু বিবেকাননের প্রসার্দে ভারতের 
ধর্ম সপ্ডসিন্ধু মন্থন করিয়া ইউরোপকে আক্রমণ করিয়াছে । বিবেকানন্দের 
আহ্বান আমেরিকা কাণ পাতিয়! শুনিয়াছে ! বাঙ্গালী বিদ্বেষী সাহেব 
স্বাটফোট খুলিয়া গৈরিক বসন গ্রহণ করিয়াছে, বাইবেল ফেলিয়া প্গীতা” 
খরিয়াছে, যা ভুলিয়া *আর্ধ্য” সা্িকাছে ! এ সকল কথা যখন ভাবি, 
তখনই মনে হয়--কি অতুল অমৃতময়ী মহতী 'প্রন্টিভা লইয়াই স্থামী-জী 
এই চির অলস, চির নিক্রিয় অধম বাঙ্গালী জাতির মধ্যে দেবতার 
'আধীর্বাদ্েন মত অবতরণ করিয়াছিলেন! হায়! স্বার্থপর আমরা 
তাহাকে চিনিয়াও চিনিত্চে পারি নাই। 

_ *বিবেকানন্দ”__এই গুরুদত্ত নাম নিজের প্রতিষ্ঠায় জীবনে . 
কিনি যে সার্থক করিতে পারিয়াছেন, তীঙ্বার অকাল মৃত্যুন্তে ইহাই 
আমাদের সাত্বনা! চক্ষের জলের কালীতে পিখিয়া শীহার ' সং ক্ষিপ্ত 
শিবলী আজ আমরা পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। 

2.7 ৪ 

১২৬৯ টি ২৯শে পৌষ সোমবারে স্বামী বিবেকানন্দ, কলি- 
জাতার সিমলা নামক স্থানে এক কাযস্থকুলে জন্ম গ্রঙ্গ করেন। তাহার 
পিতার নাম বিশ্বনাথ দত, ইনি হাইকোর্টের এটর্নী ছিলেন । 
তখনও প্রভাত হয় নাই। 'রজনীর তামপিক যবনিক! তে করিগা 
উদর তৌক্ণে তপনেয রগাবর্ণ বিকাশ তখনও আত্মপ্রকাশ করে লাই, 
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সেই দিবারাত্রির সঞ্ধিক্ষণ পুণ্যমরী উষার ক্রোড়ে, নিশাবসানে ৭পক* 
তারার” মত বিবেকানন্দের আবির্ভাব ! দত্তবাটার অস্তঃপুরের মুহমুছা 
স্মঘধ্বনি গুনিয়!, তখন কেহই ভাবে নাই--এই সথৃতিকাগৃছের স্বর্ণরগ 
একদিন বিশ্বেব প্রাঙ্গণে অবতরণ করিবে! তথাপি সাধারণ শিপ্ত 
হইতে সেই জাতমাত্র শিশুব যে যথেষ্ট মৌণিকতা ও বিশেষত আছে, 
তাহ। অনেকেরই ধারণ! হইয়াছিল। 

বিশ্বনাথ পুবেব নাম রাখিয়াছিলেন_-নবেন্ত্রনাথ | নবেন্ত্র বাল্যে 
বড় ছুবপ্ত ছিলেন। কিন্তু সে শৈশবচপলঙায় সকলেই কৌতুক অনুভব 
কবিত। বিস্তালয়ে সকণ বালক অপেক্ষা নবেন্্রেব কৃতিত্ব আধক ছিল। 
কুশাগ্র বুদ্ধি এবং অলোকসামান্ত প্রতিভাগুণে তনি শিক্ষকগণের প্রিয় 
পাত্র ছিলেন। ভীহাব যুঁজপুর্ণ তর্ক শুনিয়া বরস্ক ব্যক্িরাও মুগ্ধ 
হইতেন। 

নবেন্ত্রনাথ প্রবেশিক| পবীক্ষার্ন উত্তীর্ণ হইলে, এফ),এ গপড়িবার জস্ঠ 
“তাহাকে “এসের্ি কলেজে” ভর্তি করা হয়। এই সমর ইংবাজী 
শিক্ষার প্রভাব নবেন্্রকে বিচলিত করিয়! তুলিয়াছিল। ছাত্রাবস্থায় 
ধর্মাজীবন গঠনের উপাদানগুলি তিনি ইংরাজী শিক্ষার নিকট হইতে 
লাভ করিয়াছিরেন। ফলে তাহাব দ্বন্দচঞ্চল মন এক বিষয়ে অভিমিবি্ 
ন! হুইয়! কখনও, তাঁহাকে পত্রাঙ্ম সমাজে” কখনও পাদ্রী সক্াশে, 
আবার কখনওবা মৌলবী মস্জিধে লইয়! যাইত। বসস্তেব পুষ্পবিলানী 
মধুপের মত তিনি সকল সম্প্রদায়ের ভিতর থুরিয়! ষেড়াইতেন। নরেন্দ্রে 
সর্ধাপেক্ষ। গতিবিধি ছিল--প্ব্াহ্ম সমাজে ।” ব্রাহ্মদমাজের আচার্ধাগণের 
বজতা-_নরেনরের ধর্মীজীবন গঠনের অলেক ষাহাধয করিয়াছিল। তাই 
পূর্বতন সংস্কারের অন্ববিশ্বাসে তাঁহার উপর কখনও প্রতৃত্ব করিতে 
পারে নাই। ভবিবাতে জগতের শিক্ষার জন্ত তিনি যে হিন্দুর দার্শনফ 
মতকে আধুনিক, বিজ্ঞানের ছণাচে ঢাপিরা শিক্ষিত নরনানীর উপর 


২৫২ জীবন-চিত্র। 


সহাক--প্রভাব বিস্তার করিকাছিলেন, নবেন্দ্রেষ ছাপ্রজীবনেই তাঁহাৰ 
হুচন! দেখিতে পাওয়া! যার । 
6৩) ৬ 

এই সময়ে নবেন্ত্রনাথ ঘোব সংশরবাদী। কোন ধর্দেই তাহার 
আগ! ছিল না, কোন ধর্মপ্রচারক তীাহাব সন্দেহ নিবশন কবিতে পাবেন 
নাই--কাজেই নরেক্দ্রনাথ সংশঙ্সবাদী হইবাঁ পভিণাছিলেন। কেহ 
কুতাফিকের বুদ্ধির নিকট পবাভব শ্বীকাব কবিয়া সংশয়বাদী, কেহ ব 
স্বীয় অমার্জিত বুদ্ধির জডতাব জন্য সংশয়বাদী। নকেন্দ্রনাথ এরূপ 
ংশযুরাদী ছিলেন না। সমস্ত ধর্ম 5গুলি তন্ন তন্নকূপে বিশ্লেষণ কবিয়া, 
শেষ মিমাংস1 করিতে অক্ষম হুইয়া নবেন্দ্রনাথ সংশয়খাদী হন, তাহাব 
অন্তবে এমন একটি তীব্র ব্যাকুল" ছিল-_যে ব্যাকুলতা| তাহাব সুকুমার 
জীবনকে ভবিষ্যতে ঈশ্বরনিষ্ঠ কবিয়! তুলিয়াছিল। এই আকুলতাব 
জন্যই পবিণামে প্রভু রামরুষ্ণেব কপালাঁভ। 

একদিন ধাহাঁকে সমগ্র সভ্য জগতেব পণ্ডিতমণ্ডশীব সমক্ষে ঈাভাইতে 
হইবে, তাহাদেব অলংখ্য মতেব মধ্যে আপনাব ধর্মমত যুক্তি-নির্ণী 
কবির] সত্যেব উপর প্রতিঠিত কৰিছে হইবে, তীহাব বাব্তীয় ধর্দেব 
সুক্কম তত্গুল আয়ত্ত ন। কবিলে চলিবে কেন ? 

নরেন্দ্র কিশোব বয়সে মৌলবী ব্রাঙ্গ প্রচাবক পাত্রী ও সাঁধু সন্যানী- 
দিগকে জিজ্ঞাস! কবিতেন-_“আপনাব! কেহ কি কখনও ঈশ্বর প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন ?* উত্তবে শুনিতেন “না”। তাহা ব্যাকুল অন্তঃকরণ 
সে উত্তরে শ্রোতেব মুখে বেত লতাঁব মত নিবাশাঁষ' ভাঙ্ষিয়া পভিত। 
কিনি খাল্যকাল হইতেই সাঁধু সন্ধ্যাসীব ভক্ত ছিলেন, সাধু সন্ন্য/সী 
দেখিলেই তাহাদের লন্মুখে উপস্থিত হইতেন, কিন্তু কোথ[ও তাজাব মণের 
দ্বিধ/ নিটিত না। এই সখয় নবেন্দ্র কতকটা নাস্তিক ভাবাপন্ন হইয়! 
উঠিয়াছিলেন। এইরূপ সন্দেহ বিপ্রবের চক্রবুছে পড়িনা,। ?শখব ও 
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যৌবনেব সন্ধিক্ষণে শুভ মাঁছেন্্র মুহ্র্ত মহাত্মা বামকষ্চদেবেব সঙ্গে নবেক্্র 
নাথব পবিচয় হইয়াছিল। নাবন্দ্রকে প্রথম দিন দেখিবামাকই 
প্রমহংসদেব বুঝিতে পাবিয়াছিলেন_-নহলোকেব কর্মযজ্ঞে এতর্দিনেব 
পব তীচাঁব যথার্থ উত্তব সাধক মিলিয়াছে। 

এই কাঁমদুহ কল্পক্রমেব ল্িদ্ধ চবণচ্ছায়াতলে বশিঘাই নঝোন্দ্রব দীক্ষা 
ও সাধনা 1 

নবেন্দ্রক দেখিয়া প্রভূ বামকৃষ্ণদেব অন্যান্য ভত্বদেব বলেন __ 

“এই ছেলেটিকে দেখছ এখানে একরকম দ্ববন্ত ছেলে, যখন বাবা 
কাছে বসে, জুজুটা , আবাব টার্দনী্ যখন খেশে *খন আব এক মৃর্তি। 
এখা নিশ্ত্য সিদ্ধেব থাক, এবা সংদাবে কখনও বদ্ধ হয় না, একটু খয়স 
হ'লেই চৈন্চগ্ত হয়) আব ভগবানের দিকে চলে যায়) এব সংসারে 
আসে জীব শিক্ষাৰ জন্য । এদেব সংসাবেব ক'জ কিছু ভাঁল লাগে না-_ 
খএবা কাঁমিনীকাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না।” 

প্রভূ বামকৃষ্ণেব দহিত নবেন্দ্রনীথেব পবিচয়--আত্মায় আত্মাষ 
পবিচয়। খামবীষ্তদেব নবেন্ত্ক পড়ঈ গাল বাঁদিতেন। এ ভাল- 
বাসায় মন্দ(বেব মধু মাথান ছিশ, আশীর্বাদেব ির্মাল্য কুম্থমেব সৌবভ 
জড়িত ছিল। নবোন্দ্রব হয় উদ্বাব উন্ুদ্তড আকাশ, ণরেন্রের মন 
তত্বানুসন্ধিংসান ব্যাকুল। নবেন্রেব প্রাণ, জীবছুঃণে দ্রনময়,--বামকৃষ 
দেব বুঝিমাছলেন, এই মুন্মুপ্মব ভিতব চিন্মপ্নেব লীল! দেখিয়া একদিন, 
নিখিল সংসার মহাশিক্ষা লাভ কবিনে। নবেন্ট্ুকে একদিন না দ্বেণিলে 
পবমহুংস দেব পাগল হইয়া! উঠিতেন। 

নবেন্দ্রের কণ্ঠস্বরে অগ্জবাব ন্থুপৃব মিষ্রিতেব আাভাষ পাওয়া যাইত ) 
দুব হইতে শুনিলে সহসা বামাক বপিয়াই ভ্রম হইত। সেই কণ্ঠে 
যখন মায়েব নাম গীত হুইত্র--তখন দক্ষিণেশ্ববের কালীমন্দিরস্থিত 
পাষাণ প্রতিমীয় কি এক অপূর্ব মুচ্ছনায় কে যেন্‌ গ্রাণম্পন্দন আনিয়! 


২৫ জীবন চিত্র | 


দিত। রাযকৃষ্ণদেব তন্ময় হইয়। সেই জীবন্ত সঙ্গীত উপভোগ করিতেন, 
তাহার তপঃপৃত কলেববে অনির্বচনীয় নাস্তিক লক্ষণ প্রকাশ পাইত। 

বামকুষ্জদেবেব লীলা যতদিন মর্তেয প্রকট ছিল, ততদিন নরেক্ঞেব 
ভক্তভাব শিষ্যেব অবস্তা। এ মুস্তি বড ককণ--বড় মর্খস্পর্শী! এ 
মুন্তি বুকে টানিয়া লইতে ইচ্ছা কবে--ধেন মনে হয় কত আপনাব। 
প্রাণ ভরিয়া ভালবাদসিতে ইচ্ছা কবে। নবেন্দ্রের মোহনীয় চরিক্রে 
মুগ্ধ হইয়া রামরুষ্ণদেব তাভাব এই শিষ্টার নামকরণ কবিয়াছিলেন 
“বিবেকানন্দ” | বাস্তবিক শবিবেকাননা স্বামী” এই নামটি শুনিলেই 
শ্রোতার মনে শ্রদ্ধ! সন্্রম ৪ ভয়মিশ্রিত কেমন একটি ভাবের উদয় 
হয়। মনে হয় হিমার্রির অপেক্ষ। উন্নত, মহাসমুদ্রেব মত অনলম্পর্শ। 
সে উচ্চতার “নাগাল” গাওয়া! যায় না, সে গভীবতাব “ই” মাপ! 
সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। বামকৃষ্ণদেবেব দীক্ষাগডণে আমাদের নবেন্দ্র- 
নাথ আজ জগজ্জয়ী ; ইহার ধর্মপতাঁকামূলে সমস্ত পৃথিবীবাসী সমবেত। 
রামকুষ্কদেবের সরল উপদেশগুলি দার্শনিক যুক্তি গ্বারা সত্যে প্রতিষ্ঠিত 
করাই ইহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। 

(৪) 

বিবেকানন্দের ধর্মপ্রচার |--দে এক অপূর্বব বস্ত! এ 
ধর্প্রচারের সমস্ত ইতিবৃত্ত দেওয়া ক্ষুণ্ড প্রবন্ধে সম্ভব নহে। ধর্মমজগতে 
সাহার পর্ধপ্রধান উল্লেখযোগ্য কাধ্য “চিকাগোর* মহাসভায় বেদাস্ত 
বক্তা, উপনিষদ, ধর্মপ্রচার। এই বক্তা দ্বারাই বিবেকান্দকে 
জগৎ সম্পূর্ণরূপে চিনিতে পারিয়াছিল। 

গ্বামীজী ধর্মপ্রচার কার্যে ব্রতী হইয়া বিলাতধাত্রা করিয়াছিলেন ? 
এট্জন্ কেহ কেহ স্বামীজীন কঈীবিত কালে তাহার কাধ্য পহিন্দুধর্দের 
অনুমোদিত নহে” বলিয়া আপত্তি করিক্জাছিল। তীহাদের মতে-শ্লেচ্ছ 
দেশে গমন হিন্দুধর্মের অচুষোদিত নহে, কেননা গ্লেচ্ছ দেশে বাস করিতে 
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গেলে *শথাগ্ ভক্ষণ” অপবিহ্থাধ্য হইয়। উঠে। আপত্তিকারীগণ যদি 
একটু তণাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেন--যে অথাস্য ভক্ষণ ও শরেচ্ছ দেশে 
গন সাধাবণের পক্ষে দু &ইতে পারে, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে 
তাহা দূষ্য হইতে পাবে ন1। শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ জ্ঞানীদেব পক্ষে নছে। 
ধাহাব! নির্ব্িকাব--তীহাদের আসবাব পাপপুণ্য ক? * 

একধিন শ্বামীজীর ধর্ম প্রচার তেরী এসিয়া হইতে আমেরিকা, আমে- 
রিকা হইতে ইউরোপ মাতাইগা' তুলিয়াছিল। এই ধর প্রচারের ফলে 
বিশ্বের কোটী কোটা নর নারী শ্বামীজীর জন্য আত্মোৎসর্থ করিয়াছন। 
তাহার শিষ্য প্রশিষ্য ভূমগ্ুলে ব্যাপ্ত হইরা পড়িয়াছে!। আজি যে 
বেদাস্তের এত আদর--তাহার একমাত্র কারণ স্বামীজীর ধর্ম প্রচার । 
তাহার জন্ত পৃথিবী আজ বেদান্ত ধশ্মের নিকট নতপির। স্বামীনী যে যে 
স্কানে বক্ত,ত। করিতেন, সেই সেই সকলেই বহু ব্যক্কি তাহার শিষাত্ধ গ্রহণ 
কবিয়! গৌরব ধোধ করিতেন। স্বামীজীর আরব ব্রত উদযাপনের জন্ত 
কত যুবক যে আপনাদের মন প্রাণ সমর্পণ কবিয়াছেন, তাহার প্রমাণ-_. 
বেলুড় মঠের মছোত্সবে আপনার! দেখিতে পাঁউবেন। 

এই আরব ব্রত দ্বীন সেবা। কঙ্খল হইতে আবন্ত করিয়া! অষ্ট্রেলিয়া 
- আমেরিকা পর্যাস্ত ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। বাঙ্গালার পল্লীতে 





* এই গল্পটা বিবেকানন্দ-ডক্ত কোন এক বদ্ধুর মিকট শুনিয়াছি। 

“একদিন স্বমীজী আহারে বসিবেন, এমন সমরে দেখিলেন যে, একজন মেধর 
বিষ্টাথার লইয়া চলির যাইতেছে। ম্বামীজী তাহাকে ডাকিয়া! বলিলেন--“তুই এই 
বিষ্টার হাতে আমর তাত মেখে দে?” ন্বাধীলীর ছআগ্রহাতিশয্যে ষেখয় ভাছাই 
করিল। শ্বামীজী তখন দেই অন্ন অঙ্নামধ্দনে তৃপ্তির সহিত ভোমন করিলেম। 
আহার সমাধা করিয়। বিগ উঠঠিলেন "এইবার আমি বিলাত যাইতে পী্সিখ। 
ইহাতে আমার কোন পাপ হইবে ল11” 


৫৬ লীবন-চির। 


গনীতে এই অঙান আদর্শ উজ্ত হইল] দেখা যাউিতেছে। পবিগামে সমস্য 
জগতের আকু৭ দুটি এই দীনসেবা কার্ধো পাত হইবে_-তাহা আকাশ 
ঝুনুম নহে। 

স্বামাগীব শিব।ণণেল এধো পাগদাননদ প্রমুখ সন্্রাসীগণ দেশ প্রচিদ্ধা। 
শিষাগশের মধ্যে নিছুবী নি পিত। পন প্রধানা, বিবেখানন্পের সাধু চগি 
ও স্বদেশ গ্রী *র ম্চমাথ আর্ট ১৪ দেবা নিবেপতা_ স্বদেশের ওখৈষ্ধ্য 
তা(গ ফবিয়া, ভপান্বনা উমার (শে ভা তেল চবণে শরীব মন নিবেদন 
করিতে আমিয়। ছিলেন। 

স্বামীনীব "৩1" আলোচনা কবিশে দেখ! যার_- তাভার উৎসাহ, 
অধ্যবসায় জণন্ত ছল, তাভাব প্রাণ সমগ্র জগন্দেধ জন্য কীদিয়া উঠিসা- 
ডিল। তীঞাগ আশা গণনম্পর্শী, লক্ষা ভশবানেক উতর ছিল। তাহাধ 
সহানুভূতি ছিগধ দৃষ্টি সমস্ত জাত নির্বিশেষে কক্টণার মত বার্ষত হঈত। 

(৫) 

আমেধিকাৰ চিকাগে। নগণে এক বৃহগী মভ। আহৃঙ ভয়। পৃথিবীর 
তাবদ্ধর্মেব প্রতিনিধি্গণ এ৯ সভাথ সমবেত হতেন। এবপ বৃণতী ধর্ম 
সভা, একপ ধর্ম গ্রচাবক সম্মিলন জগতেব কুতরাপি দুষ্ট হয় নাত। মান্দ্রা 
এসোফিয়েশনব অর্থ সাহায্যে শ্বামীজী তথায় প্রেরিত হন। তথায় 
যায়! দেখেন অভূতপূর্ব ব্যাপাব। স্বামীজীব মনে ভর্ষ ও বিষাদ 
যুগপৎ উত্থি্ঠ তইল। হর্ষ-সেই অসাধাবণ সভায় বক্তৃতা কিবেন 
ভাবিয়!। বিষাণ--পাছে কুতকার্ধা হইতে না পাবেন বলিয়া । কি 
উপায়ে সেই সভায় রক্তত! কবিতে অধিকার পাইবেন-_তাহা ভাবিয়! 
দ্যাকুল হইয়া পডিলেন। পাথেয় নিঃশেষিত, সে দেশে কেহ ভিক্ষা দেয় 
না, কেহ ভিক্ষা কবিলে বাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। সকলেই অপরিচিত 
--কেই ঝা! খণ দ্বিবে। দেশ ববফাধৃত, শীত অসহা, শীত নিবাধণোপ- 
যোগী তাদৃশ গাত্র বস্ত্েংও অঙাব। সেই ছুঃসমকে মান্জ্রীজ বাসীর! " 


স্বামী-বিবেকানন্দ । ২৫৭ 


অর্থ সাহায্য কবিয়া খ্বামীজীকে বক্ষা কবেন_ভহাব জন্তা বার্গল৷ তাহা" 
দেব নিকট খণী। 

সমুদ্রে ।নমজ্জমান্‌ ব্যক্তি সন্মুখে কাষ্ঠথণ্ড দেখিতে পাইল, অন্ধঞাপ্নাচ্ছন্ 
বিজন অবণ্যে আলোকরশ্মি দ্রেখা দিপল-_স্বামীজীব আশাব উদয় হইল। 
ব্রাঙ্গধশ্মের প্রতিনিধিবপে স্বীয় প্রচ্াপচন্দ্র মজুমদাব মহাশয় সেই 
চিকাগে! সশায় নিমন্ত্রিত শুইয়া গিয়াছিপেন। স্বামীজী দীন (ভথাবীব মত 
মজুমদার ১হাশয়েব শরণাপন্ন হইলেন । সেই প্রবাসে- সেই নিঃসগার 
অবস্থা স্বামীজী মভুমদাব মহাশয়েব নিকট ৩ভতে সাাধ্য প্রাণ্থি দুবে 
থাক, মুখেব একটা সহানুভূতি স্ুচক আশ্বাস ও পাইলেন না। স্বামীজী 
চক্ষে আধাব দেখিলেন তাহাখ উৎসাহদীপ্ু মুখমণ্ডল 5ঠাশে কালিমাময় 
হইল, শাহাব গৌখবোন্নত বক্ষ সে মন্মতেদী আঘাতে দমিয় গেল। 
স্বামীজীব ধাধণ1 ছিল ব্রাঙ্গেবা স্বভাবতঃ উপার। এইবাব সে ধাবণ। 
ঘুচিয়া গেল । 

[চকাণো। হভঙে শিনি পকষ্টম” নামক গগন যাত্রা কবিলেন। “কষ্টম* 
একটা পল্লা। শথায় অল্লবায়ে জীন যাত্রা নিব্বাহ ভহবে__ইহাউ 
তাহা আশা । পকষ্টমেব” এক বখফাবৃত পথে-ঙ্গামীগী আনাথেব মত 
পাত" , সে দৃম্ত এখনও দর্শন কবিজে। চক্ষু জলে ভবিয়া আসে! সে 
অবপ্কা “দখিলে পাষাণে টৎস ছুটে । 

পক্ট্টমেব* এক দয়াময়ী প্রৌঢা বম্ণী স্বামীজীব দঃখে বাথিত ভইয়া 
নিজেব গৃশে স্কান দিলেন। তাহাবহ চেষ্টায় চিকাগোয় প্রবেশাধিকার 
এব* নন্তুতা করিবার জন্ট দশ মিনিট মাত্র সময় স্বামীজী পাইয়াছিলেন। 

অভ্যথনব উত্তৃবে স্বামী নিবেকানন্দ যখন 'আমাব ভ্রাতা ৪ ভগিনীগণ 
'এঈ বলিয়া সভাস্থ নব নাখীকে সম্বোধন কবিলেন-তখন সঞ্লেই 
একযৌগে কবতালি দ্বারা সই মহাত্মা অভভনন্দন কবিলেন। সকল 
ধন্ধ প্রচাবকেব বক্ত ত| শেষ হইলে স্বামীজী উঠিলেন। 

৩৩ 


নত ভাৎল"9ঘ । 


সভা আরম্ত হষ্টল। জল গন্তাব স্ববে স্বামীজী প্রথম বৈদ্বিককালের 
কথা পাডালন। শ্রোতাবা নূতন কথ। শুনিল। শ্রোতৃব্ন্দের বক্তৃতা 
গুনিবাৰ তীর আকুলনা দোখমা শামীজীব বক্ক,তাব সময় বৃদ্ধি করিয়া 
দ্বিলন। স্গামীজী ওজস্থিনী ভাষায় জগন্চেব পূর্ব তত্ব নিশ্লেষণ কবিতে 
লাগলেন, জগ” সমক্ষে ভিন্দ্ৰ জ্ঞান ভাগাবেব দ্বাব খুলিয়া গেল। সভা 
তখন নিস্তবঙ্গ সমুদ্রেব মত, -শ্রাতিমগ্ুলী চিত্র পুভ্তালকাবং। সেই সহশ্র 
সহম্র শ্রোতগ'ণব-_জযগানের যাশামাল্য স্বামীজীব মন্ত্রকের কিবা 
হইল । তীহাব সমাদ্বের ইয়ত। বিল না। 

(৬) 

স্বামীজী 'াজীবন রুহ্ষচাবা। তীহাধ মেঘধ্বানবৎ গুকগম্ভীব স্বর, 
গ্রাতভামন তেজোদীপ্ত মুখমণ্ডল, আকর্ণ নিশ্রাস্ত নযনেব উজ্জল দৃষ্টি 
পকলকেই মোহিত কবিয়া ফেলিয়াছিল। পাশ্চাত্য দেণেব কোন 
ধনবতী স্বন্দবী যুখতী তাহাব াণ পাথিনী ইইষ| দ্রাডাইপেন। শ্বামীজী 
আজীবন ব্রহ্মচাবী--কামিনা কাঞ্চন "াগী সগ্লাসী। তিনি “উত জালনে 
সংসাবাশ্রমী হইবেন না” ইত জানাত।লন। একটী ঘর্থশালিনী পাশ্চান্য 
সুন্দবী-স্বামীজীব প্রেম লালনায়, নাবী জন সুলভ লজ্জা ত্যাগ করিয়! 
স্বামীজীকে বপিয়াছিলেন-_প্যদি আপনি আঙ্গীবন “কীমাধ্য ত্র গ্রতণ 
কবিয়া থাকবেন, এঈবপ মন্কপ্নট কাবয়া থাকেন *বে কন পুনঃ পুনঃ 
আমাৰ গ্রাতি চাহিয়াছিলেন? আমি আমাব প্রাণ পুষ্পাঞ্জলির মত 
আপনার চরণে ঢালিয় দিতেছি, আপনি কেন লইবেন না?” 

স্বামীজী হাসিতে ভাপিতে উত্তৰ দেন--“আর্ম আদাব ভারতীয় 
জননী ও ভাঁগনীগণকে দেখিয়াছি, শাজ আবাব আমেরিকা বাপিনী 
জননী ও ভগিনীগণকে দিতে ছিলাম, উভয়েব মধ্যে পার্থক্য কি, 
তাহারই কু্গতত্ব আবিষ্ধার করিতে চেষ্টা পাইতেছিলাম। আমি 
লালসার দৃষ্টিতে আপনার দিকে তাকাই নাই * 


স্বামী-বিবেকানন। ' ২৫ 


স্বামীজাব চকাকো] বু, 2 পুস্তক কাবে গ্রকাখত হইয়াছে । তথা 
হততে এঠ্যাগত হইগা ঠিশি ভাবের ব্ুস্কানে (এ যে বত কবেনত 
তাও পশাবতেে বিবেকাশন্দ গ্রন্থে' সংগৃীত ঠহয়াছে। এতদ্বযাওী * 
তাগাব জঞানাযাগ গভৃতি কয়েকখানি হামুলা খ্রস্থ শঙ্গালাব গৌবণ বন, 
পর্ভনান আটে 2।তাখ সম্বন্ধে ওত গছ এত “উদ্েধুণা [ান 
পারায় ।খাশি ভি 


চা 


স্বামীঞ্জী প্রতিমাপূজক -__দাকাণ থাদা। থেশ |5৩কব 
সস্কাবে শ্রণরষিতা তান সমা সংস্কাবক--সমাজ বিপ্রবকাণা পঙেশ | 
খান প্াম্মাণে জাত্যা৬মান ঠ্যাগ কাত যেমন বামশ দিঙন, শদ্রণেও 
তন্রপ ব্রাহ্মণের ডপ ভক্তি কাঁধে বাঁলতেন-- ব্রাঙ্গণ 'খদ্বব গ্রাচাব কাথ 
তেন না। পত্রাঙ্গণই আমাদের আদশ | * * » ব্রাঙ্গণেতব জাতিব ব্রাঞ্চ 
ণেখ উপব ও বাগ * ** স্াবধা পাচলেছ ব্রাঙ্গণ জাঙকে আঞ্মণ 
কবিতে যাইও না।» * পাশ্চাতোব বন্মজ)পনেব সাহ* প্রাচোব পন্ম 
জীখনব সমন্থণ করাত তাহার উদ্দে্ত ছিপ ।” 1 

স্লামীঞ্জা ৬বামকষঝ্দেবের ভক্ত শষা । গুঝদেবে কালা ভক্তি 
স্বামীজীতেও ক্ছু দেখিতে পাও যায়। একাদন [তনি গ্রাভু বামরু*ণ 
দেবকে নিবেদন কবেন, "কয়ধিন ত" মায়েব নাম জপ কবিলাম কিস্ত দশন 
পাইলাম কই?” * বামরুষ্দেবের |তবোধানের উপবেও শিষাগণকে 
উপদেশ দিতে শুশিয়াছি যে “এই পালাই লীপাময়ি ব্রন্ধ।” বক্ত তাও 
দেখিতে পাই-* * %* প্অন্ত দেশে মনা মহা ।শক্ষিত ব্যক্কিগণও নাক 
সিউকাহয়া। আমাদের ধর্মকে পৌন্তণিঞ্তা নামে আভাভত করেন। 


+ (ম্বামীজীর বক্ত.তা, ভারতে বিবেকানন্দ গ্রন্থ '। 
* (বামকৃঞ্ণ কথামৃত )। 


২৬ জীব্ন-চিত্র 


আমি তাহাদিগকে এইরূপ করিচে দেখিয়াছি । তাহাব! স্িব হইয়া 
এইটী ভাবেন না যে, তাদের মস্তিফে কি ঘোরতর কুসংস্কাব 
বর্তমান ।”* রঃ 

স্বামীী জাতিনির্বিশেষে জ্ঞান চট্চাব পক্ষপাতী ছিলেন খলিয়! 
জাঠিভেদ ধ্বংসকারী ছিলেন না। বিশুদ্ধি বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রতিষ্ঠা কর! 
তীহাব বাসনা ভিল। তবে জাতিভেদেব বর্তমান আকার তাহার মনঃপুত 
চিপ না। জাতি জন্ম ও গুণমূলক্_-এহ দুইটি দিকহ তাহার দৃষ্টি ছিল। 
বাস্তাবক আমাদের সংহিতা ও পুরাণে--"জাতি। জন্ম ও গুণমূলক” 
বালয়াই অভাহত আছে, তবে জাত কর্ম, অন্ন প্রাখন, উপনয়নাদি যাবতীয় 
সংস্কাব গন্ম মুলক জাতিব অপেক্ষা কবে, শিশুর পক্ষে জন্মমূলক জাতি 
ভিন্ন গ্রগমূলক জাতি নির্ণীত হতে পাবে না । 

চগ্ডালোহপি দ্বিগস্রেষ্ঠা হবিভক্তি পরায়নঃ* 

জাতিভেদ সম্বন্ধে ভীহাঁর ম৬-_"আম পৃথিবীব সর্বজ্েই 
জাতিনেদ দেখিয়াছি, কিস্ক এখানে (ভারতবর্ষে) ইহার উদ্দেঠ্য যেবপ মতৎ। 
কোথাও দ্রপ নহে। অঞএব যখন জাতিভেদ অনিবার্ধা, তখন 
অর্থগত জাতিভেদ অপেক্ষা পবিত্রতা নামত্ব আত্মত্তযাগেব উপর প্রতিষ্টিত 
জাতিভেদ ববং ভাল বলিতে হুইবে 1” 

বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে শ্বামীজীর ভি গ্রায়--দন্য স্ব বর্ণকে নিয় করিয়া আনার 
বিহ্াবে যথেচ্ছাচারিতা অবলঘ্বন করিয়া [কঞ্চিং ভোগনুখেব জন্ত স্ব 
স্ব বর্ণাশ্রমের অর্ধাঘা উল্লজ্বন-কবিয়া জাতিভেদ সমস্যাব মীমাংসা 
ভইবে না11 


* (ভারতে বিবেকানন্দ )1 
* (ভারতে বিবেকানন্দ) । 
+ (কুস্তকোন বজ্জত। )। 


স্বামী-বিবেকানন্দ। ২৬১ 


তিনি মাধুনিক উচ্ছ্‌জ্খলতাব [বরোধী [ছিলেন। ধন্মে নামে 
যথেচ্ছাচারিতাব প্রশ্রয় দিতেন না,যথা-_-“সহরেব সব লোক মিলে যেখানে 
যাক ইচ্ছা পিবাহ কঞ্চক, আর দেশটা একটা! পাগল! গাবদে পারিণত 
করুক ।” 

আকাল সংহত। ও স্থৃতিকারগণের উপর গায়ের ঝাল ঝাল! কোন 
কোন সন্কার্ণ মনা শিক্ষিত বাক্তিতর্গের সংক্রামক হতয়! দাড়াইয়াছে। 
ইহাদের উপথ শ্বামীজীবক্ গভীন শ্রদ্ধা, ইহাদের মতের উপর কি গভীর 
বিশ্বাসাছণ তাঠা তান একস্থানে স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন__*এক্ষণে 
আমার্ধিগকে যাহা যাহা করিতে হইনে,পাহার প্রত্যেকটী আমাদের 'প্রাচীন 
স্থৃতিকারেরা সহজ্র বৎসর পূর্বেই বলিয়! গিয়াছেন।” 

বেদ সন্বদ্ধে স্বামীগীর ধারণ! - প!শ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত বা তৎপদ্র- 
লেহী নব্য ইংরাজি শিক্ষিত বাবুদের মত ছিল না _দবেদ যখন লিখিত 
হয় নাই, বেদ্বের উৎপত্তি না। বেদ্ধ অপৌরুষেয় । * * * অনৈতি 
হাসকতাই বেদের সত্যতা সন্বদ্ধে প্রমাণ |” 

স্বামীজা স্থর জানিতেন যে, চিরাচারত সনাতন প্রথাগুলির উচ্ছেদ 
সাধন করিয়া, পাস্ত্রো অনুষ্ঠান পমূহের হাত কর্তব্যতা না মানিয়া, নূতন 
ধম্মের প্রতিষ্টা সম্ভব নহে। সম্ভণ হলেও স্থায়িত্বের আশা নাই। কালের 
কষ্ঠি পাথর ঠাভার থেখ! থাকবে না। অথল|! শেষ একটী ক্ষুত্র উপধর্থে 
পাবণত হবে । এই কারণে স্বাধাঞ্জার প্রাতষিত বা তাহার আদর্শে স্থষ্ট 
আশ্রম ঝ মঠগুলির মধ্যে হিন্দুর প্রবেশের পক্ষে কোন আপাতত নাট, 
যঁছারা প্রবেশ কারবেন ত্রাহাদগের সনা*ন ধণ্ম ত্যাগ কবিয়া নৃতন 
ধশ্ম গ্রহণ করিতে হয় না, বা প্রচলিন আচার পদ্ধতিকে দৃরে ফেলিয়া 
নৃতন আচার গ্রহণ করিতে হথ না। 


(ভ।রতে বিবেকানন্দ )1 


২৬২ জীবন-চিত্র । 


(৮) 

কোন কোন বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মতের সহিত হিন্দু সাধারণের 
অনৈকাা থাকিতে পারে, কিন্তু ইনি যে বর্তমান শতাব্বার একমাত্র ধন্মী- 
প্রচারক, দ্রেশের একমাত্র সংস্কারক-_এ বিষয়ে হন্দুর মতদ্বৈধ থাকতে 
পারে না। অধুনাতন ধর্ম প্রচারকগণের মধো ইনি সংসার ত্যাগা। 
সংসারে স্ত্রী পুত্রের মায়ার শাবদ্ধ থাকা প্রকৃত লোক শিক্ষা 1.দওয়া চলে 
না। বুদ্ধ, যাগ্ু, শঙ্কর, গৌরাঙ্গ সকলেই এই বিষয়ে প্রমাণ । ১৯১৩ 
বঙ্গান্দে ২০শে শাধাঢ় ভাগরথা তীরে যে স্থানে এই মহাত্মার নশ্বর 
দেহত্যাগ ঘটে, সেই স্থানে প্রাতবৎসরেই মহা সমারোহে উৎসব হয়, 
স্থানটার নাম বেলুড় মঠ। 

ধন্ম প্রচারের জগ্ঠ স্বার্মীজা-_হৃদয়ে যে ভারতবর্ষের নাত্বোজ্জল মহান্‌ 
আদর্শ ধারণ কারয় বারের মত কতৃধ্য পথে চালয়াছিলেন, সহস্র প্রাতিবন্ধা- 
কতায় একদিনের ও তাহ! ম্লান হইয়। পড়ে নাই ।. পিবেঝাননা স্বামা 
দেশের মঙ্গলের জন্ত তাহার [বছ্যা, বুদ্ধি, দেহ, মন_-সমস্তহ [নবেধন 
করিয়াছিলেন। অতীতের অপূর্ব জ্ঞান মাহাত্ময-_-ভব্যিষ্যতের উদীয়মান্‌ 
গোরব--আমাদের মত অবিশ্বানাকে বুঝাইবার জন্ত, তান “য সরল নষ্টা 
ও অক্লান্ত অধ্যবসায় দেখাইয়া গিরাছেন,_-সেই আদর্শ একাগ্রতা আমা- 
দিগকে কর্তব্য কর্ম সাধনে দৃঢ়তর চালত করুক । মঙ্গলের দৃষ্টান্ত" কথনহ 
ব্যর্থ হইবে না। | 





শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর 
১] 


ৃষটায় পঞ্চদশ শতাবিব শেষ ভাগে-সপ্তগ্রাম উন্নতিখ উততঙ্গ শৈল 
শিখবে উদ্মীত। তথন খচ্ছ সলিল। সবস্বতীৰ তরক্গবাশি বিক্ষুব্ধ কবিয়। 
পণা-সন্তাবপূর্ণ পর্ত,গীজ বাণিজাতথী সপ্তগ্রামেব বন্দরে উপস্থিত হইত। 
নগরেব হরম্য হন্ম্যমাল। মাণময় মস্তক তুলিয়। কালনাক্ষা আকাশকে 
স্পর্ধা 'দখাইত। ধনীর বিলাসোগ্ঠানে পুষ্পময়ী বসস্তলক্ষমী ভ্রমর 
তিলকাঞ্জল পবিয়! অরুণ গ্রবাল-বাগে ওষ্ঠাধব রঞ্জিত করিতেন। 
প্রকাতখ সহস্তে রচিত শ্ামায়মান ক্ষেত্রেব নবান শঙ্পান্কুর বালতপনের 
লোচিত কিবণে উদ্ভাসিত তইয়! উঠিত। খটছায়ায় বসিয়। দুরদেশগামী 
পাস্থকুল শীকর কণণাহী শীতল সমীবণ সেখন ক।রয়া অধ্বশ্রম নিবারণ 
কাবত। বম্ণীর নুপুর নিধনের সহিত সারসেব কলধ্বনি মাশয়! প্রাতঃ 
সন্ধায় নদীতীব মধুরতব ভতয়া উঠিত। মধ্যের কনকবালুকায় 
ছুটাছুটি করিয়৷ পল্লী-বালকগণ কন্দুক ক্রীড়া কবি বন্থবির্দেশীর 
কল্যাপে__সোণার বাজালাব বিপুল শ্রধ্য-গাহিনী স্থদু় যুবোপথণ্ডের 
বণিক কুলে প্রচারিত হইয়া পাড়য়াছিল। তখন পর্ভগীজের৷ আদর 
করিয়া সপ্তগ্রামের নাম রাথয়াছিল-_দপোর্টো পেকিনে1”। 

সেই সমুদ্রযাত্রাথ শ* নিদর্শনে ' সুশোভিত, সহস্র সৌধমালায় 
গৌববান্িত সপ্তগ্রাম এখন ছুর্ম জঙ্গলে পবিপূর্ণ! তাহাব অতীত সমৃদ্ধি 
পৃথিবীর মাটীতে মুখ লুকাইয়াছে ! গ্রাম শিশুব উৎফুল্ল আনন, কুল- 
নারীর হ্ষচঞ্চল নেত্র-_গৃহস্থের প্রাঙ্গণে আর গ্রসন্ন পদ্মের মত বিকশিত 
হইয়া উঠে না। কলনাদিনী সরস্বতী বাচত্র তরঙ্গ ভঙ্ষে স্তগ্রামের 


২৬৪ জীবন-চত্র। 


পাদমূল আর নিরস্তব অভিষিক্ত করে না' নদী এখন শৈবালদলে 
সশাচ্ছন্ন, বাবকর-গুক্ক ক্ষীণ পন্থলে রিপণত হইয়াছে! খাণিজ্য-জাহাজ 
আব বু খি্রেশেব রতুভাগাণ সপ্তগ্রামে বহন করিয়া আনে 7! 
গ্রশস্ত বাজপথ এখন ঘনবিগ্তাস্ত কণ্টকাকীর্ণ বেত্রবন-_উ্কামুখী শিবার 
বিভার-ক্ষেত্র। সপ্তগ্রামের ভগ্নাবশেষএখন স্ুখন্ুপ্ত বিষধবেব 
নিশ্বাসাগি দ্রীপত, ভীষণ বন্তঙ্তস্তব নিভৃত নিবাস! এখন সে ভগ্রাবশেষ 
দোখলে মনে হয়_-যছুপতেঃ কগতা। মথবাপুবী | স্লরসরিৎ সরম্বতী-_ 
নিজে মজিয়! সপ্তগ্রামকেও মজাইয়াছে ! 

কথাঞ্চৎ সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিলে ঘোর জঙ্গলের মধ্যে এখনও 
সপ্তগ্রামের গৌববের কিছু পিদর্শন দোঁখতে পাওয়! যায় । এই সপ্ুগ্রামে 
একদিন [হন্দু মুদ্লমানে মলিয়া এক রাজনৈতিক মহাজ্যোতিতে পরিণত 


হইয়াছিল 
সপ্তগ্রামের জঙ্গলের ভতর আমর! কতকগুলি তগ্রস্তপ এবং একটা 


বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ বিশাল শাল্মলী তরু দেখিয়াছি। বৃক্ষটী কণ্টকশূন্ত-_-বোধ 
তয় যমরাজাব আদেশে তদীয় অনুচরবণ-কত শত মশ্াপাপার গাক্র 
এই তরুতে ঘর্ষণ করিয়া [দয়াছে--তাভাতেই তরু কলেবর মস্ণ 
হইয়াছে । এই শাল্ুলী তরুটা। সপ্তগ্রামের উত্থান ও পতন দ্বই-ই দর্শন 
করিয়াছে । ইনার মূলদেশে হন্দুমুসলমানের কত বিস্ময় বিজড়িত বিলুপ্ত 
কাহিনী'লুক্কায়িত রহিয়াছে ! 

সপ্তগ্রামের যখন সমৃদ্ধশালী অবস্থা--তখন শ্রীকর দত্ত ব্যবসায় 
উপলক্ষে আঁসয়া! তথার বাস করিয়াছিলেন। প্রতিবাসী মণ্ডলীর 
রোগে স্ুশ্রষা, স্বাস্থ্যে সাত্বনা, বিপদে প্রাণপাত করিয়!, শ্রীকর দত্ত 
সপ্তগ্রামে দেবতার মত প্রতিষ্ঠিত হঙটয়াছিলেন। একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি 
বালয়া রাজ-সরকারেও তাহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। পরোপকারী, 
গজ্জন, আশ্রিত প্রতিপালক, অনাথ-শরণ এবং ধাশ্মিক-চুড়ামণি বলিয়া! 


শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর। ২৬৫ 


সকলেহ তাহাকে ভক্তি কব্তি। গৃহধর্মে-তিনি মনোবৃত্তানুসারিণী 
মনোগম। ভাষাালাভ কথিয়াছলেন। দত্তবংশের সেই গৃভলঙ্ষীর "শাম 
জদ্রাবতী। 
[২] 

শ্রীকর দত্তের অর্থ ছিপ, স্থুথ ছিল, যশঃ ছিল, সৌভাগ্য ছিল। 
কিন্তু তাহার বাজ প্রাসাদ তুল্য ৬ধন এক নিদারুণ শৃহ/তা বক্ষে লইয়। 
ধিখানিশি হাহাকার কারত। খংশধবের অভাবে দত্তদম্পতী বড় 
উদ্বিগ্ন ছিলেন। একজন সন্ন্যানীর আশীর্বাদে শীগ্রই এক দেববালক 
শ্রাক্ ও তদ্রাবতীকে পিওলোপের আশঙ্কা ও ভবিষাৎ ছুশ্চশ্তার হস্ত 
হইতে উদ্ধার কাধখেন। আঁচরে স্থবামীস্ত্রীর প্রেমসাধনার ফল 
ফলিল1 ১৪০৩ শকে ভদ্রাতী এক পুত্র প্রসব করিলেন। শুভক্ষণে 
পিতামাত। শিশুর নাম রাখিলেন-_-“উদ্ধারণ ।৮ 

শ্রীক্র ধক্তের পরলোক প্রাপ্তর পর--উদ্ধারণ পৈতৃক সম্পত্তির 
উত্তরাধি কার। হইলেন । পিতৃমাতৃ হ্ববয়ের সমস্ত উৎকৃষ্ট উপাদান-_ 
উদ্ধারণের হৃদয়ে সাঞ্চত ছিল। [তান বিষয়ের তত্বাবধান করিয়া! প্রভূত 
অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন। শঞ শত দীন দীনদ্ররিদ্র তাহার আশ্রয়ে 
প্রতিপালিত হইত । 

তথন হুসেন সা ঝাঙ্গালার মসনদে ডপাবষ্ট। নবাব সরকারে 
উদ্ধারণের যথেষ্ট প্রাঙপঞ্তি ছিল । অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া, তিনি এক 
বিশাপ জমীদারী ক্রয় করিয়াছিপেন। এর জমীদারী অগ্যাপি বিদ্যমান 
আছে। উচা কাটোয়ার সন্নিহিত--পউদ্ধারণ পুর” ন।মে বিখ্যাত । 


| ৩] 
প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ যখন শ্রীধাম নবদ্ীপে অবতীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন--তখন শাস্তিপুরের নিশ্যানন্দ ঠাকুর তীহার উত্তরসাধক হহয়াঁ- 


২৬৬ জাবন চএ। 


ছিলেন। বাঙ্গালায় তথন প্রেমের বান ভাকিয়াছল। পাপী-তাপী, 
সাধু-অপাধু, উচ্চ-নী6, ধনী-্দীন, পাগুঠ-মূর্খ__ স প্রেমের পঞ্টায় সকলেই 
হাবুডুবু খাইয়াছিল । 

সেই উদ্বেল প্রেমে বস্তা প্রবল উচ্চখাসে তবঙ্গেব উপর তর তুলিয়! 
নদে শান্তিপুব” পবিপ্লা বত কাবয়া সপ্তগ্রামেও ছুটিয়া সাসিয়াছিল। 
যোড়শ শহাব্াব দেহ শুভ মুহুর্তে প্রেমভক্তির সাকাখ মুত্তি-_মহা প্রভূ 
নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে পস্থিও হহয়াছলেন। ত্ঠাহাব পদবেখার সংস্পশে 
দর্ভবাটী পণিত্র হইয়াছুল। 

উদ্ধারণ দত্ত পরম ভক্ত [ছলেন। এইগজগ্ত ণত্যানন্দ তাহাকে বড় 
ভালবাদিতেন। সপ্তগ্রামে আদিলে দণ্তবাটীতেই তাহাব বাসস্থান 
নিরাপত৩ হইত। [নত্যানন্দের কৃপায় ডদ্ধারণ (প্রেমভাক্ত লাভ করিয়া 
ধন্ত হুইয়াছিলেন। মহাপ্রভূব শুভাগমন ঘটিলে দরণুগৃহে সমাবোহেব 
সীমা থাক পা। ভঙ্খগণ একত্র হয়া সংকীর্ভন কবিতেন। সে দিন 
সপ্তগ্রামে ভক্তিব স্রোত বহিত, সমস্ত পল্লীতে এক বরা ব্শিল আলোড়ন 
উপাস্থৃত হইত। 

ক্রমে নিত্যানন্দের [ন্ট উদ্ধারণ দীক্ষা গ্রহণ কবিলেন। তিনি 
আীগোরাঙ্গের শ্রীচরণে আত্মঘমর্পণ কগিণেন। একনিষতাব গুণে 
তাহার প্রা চৈতন্তচন্দ্রের অগুগ্রহ হহপ। ভগণৎ-ঞ্চপায় উদ্ধারণের 
পাত্র জাবণে অধ্যাত্ম ও পারমাথিকতার প্রভা দিন দিণ প্রবল হইতে 
লাগল। মান, সম্্রম, খ্যাত, কান্তি, ধনগৌরব পদগৌগব প্রভৃতি সব্ব- 
বিধ সম্পদের ছার তাহার জন্ত উন্মুক্ত থাকলেও, তান সে সকল [কে 
দৃক্পাতও করিতেন না। একমাত্র শীমহা প্রভৃই মণ্যধামের পরম সম্পদ, 
ইহা ভাবিপা ভদ্ধারণ অন্ত নম্প্কে ডপেক্ষার দৃষ্টিতে চাহিশেন এহ 
অনাসন্ত (বষর়ভোগী মহাপুরুষকে পাইয়। ভন্ত' বৈষ্বগণ জয়ধ্বনি করিতে 
লাগলেন। 


শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুব ২৬ 


[৪] 

শবতের পুণা ালোক দীপ্ত প্রভাতে একদ। এক শঙ্খবাপণক সপ্ত- 
গ্রাতমব খাজপথ দিয়া শঙ্খ বিক্রয় করতে যাইঠোছল। এমন সময় 
সে শানতে পাইল-_-কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে ! শাখারী পশ্চাৎ 
ক্ষারয়। দেখিপ--এক অপুবব খমণীমৃত্তি পথ মালে! কাবয়া দণ্ডায়মান । 
বধিব কিরণ ঠাভাব মাল্লকা-পুম্প তুগা শুপ্র সনের উপখ তবঙ্গায়িত 
হইতোছল। 

শীথাবা মুগ্ধেব হ্তার এই নাবাধুত্তিব পানে [নাণসেষে চাখিয়া রহিল। 
তখল সেই চাকহাসনী ম্থুন্দবী 'মাপনাব মৃণাপ কবছুটী খাডাহয়া "দি! 
বগিণ--বাছা ! আমাকে এক জোড়া শাখা পবাতয়া দবে ক?” 
শাখারী গাহাব মাথাঞ্ বোঝা লামাহয়। খমণীকে বলিল-_-“.কান্‌ জৌড়া 
তোমার পঙন্দ ধাছয়া লও ম !” 

মণী এক 'জাড়া শাখা দেখাইয়া দ্িলেন। শীখাধা সেহ শিবীষ 
কুহ্ুম গুকুমাব কব প্রকোষ্ঠে শাখা পরাইয়া৷ দিণ। তাপব শুল। 
চাহিল। বমণী থলিলেন-_-“আমাব কাছে মুল্য নাই । তুমি এ বাড়া 
যাও--৭ত্তাঞক্চে গিয়া বণ_ আপনাব কল্গা শাখা পবিয়া ৪--তাহাব 
মূণ্যা দন। যাদ তান তোমাব কথাক্জ বিশ্বাস কবিয়া টাকা না দেন, 
তাহ হলে তীঠাকে ঝালও মাঝেব ঘরেব কুলুঙ্গাতে যে পাঁচটা স্বমুন্র! 
আছে-__আপনার ঞণ্। তাহাহ আমাকে [ঘতে খলিয়াছে। ৬খুও যদ 
তিন মুল্য না দেন,-_-তুঁম |ফাঁরয়া আসিয়া এহ স্থানে আমার [নকট 
মূল্য পহও। আম এখন স্নান কাবতে যাহতোছ।” রমণী চলিয়া 
গেল। সেহ রাজহংসীব স্তাখ শীলাঞ্চিও পাদক্ষেপ দেখিতে দোখতে 
শাথাবাও দত্তগৃহাভিসুখে যাত্রা করিল। 

[৫] 
বাট়ীগ ছবাগবেশে--ন্নাতানুলিগু তন্থু উদ্ধারণ দীড়াইয়াছিলেন শি 


২৬৮ জীবন-চিত্র। 


শাখাবী তাহাব সম্পুথে গিয়! সন্ত্রমে মন্তক নত কবিল; তাবপব নলিল-_ 
প্দত্ মহাশয়! আপনাব কন্তা পথের মাঝে একজোড়া শশাখা বিনিয়া- 
ছেন, এখং আপনাকে শাহার মূল্য দিতে বলিয়াছেন। সেই ভন্তই 
আমি আপিয়াছ।” দন্ত মহাশয় শঙ্খবণিকেব কথায় অতিশয় বিশ্মিত 
হলেন। কেননা তীহাব পুত্রকন্যা কিছুই ছিল না। তবে ক তাহার 
কন্তা পাবচষে শঙ্খবাণককে প্রতাবণা কবিল? তান শাথাবীকে 
বাবশ্বাব প্রশ্ন কবিতে লাগিলেন । শাখাবীও সমস্ত ঘটন। আমুল নিবেদন 
করল। শেষে দত্ত মহাশয় বলিলেন-_*য়ে মেয়েটা শাখা পবিয়াছে__ 
তাহাকে দেখাতে পাব?” শখাবী স্বীকৃত হইল শাখাবীব কথাব 
সততা পৰীক্ষাব জন্ট উদ্ধাবণ মাঝে ঘবেব কুলুঙ্গী অনুসন্ধান কবিলেন, 
দৌথলেন--সতাসতাই সেখানে পাঁস্টী জুনর্ণমুদ্রা বহিয়াছে। সেই পঞ্চমুদ্রা 
লঙ্য়া উদ্ধাবণ শাখাবীব পশ্চাদন্ুসবণ কবিলেন। 

অনস্তব "্টভয়ে-_-শবস্বতীব ণীবে উপস্থিত ভঈলেন। শাখাবী লজ্জায় 
প'ডল-_পূর্ববৃষ্টা নাখী কোথায় এন্তন্থত হঈয়াচে। সে সকলকেই 
জিজ্ঞাস! কবিল--কেহই বমণব সন্ধান দিতে পারবিল না। ভড্রলোকেব 
সম্মুথে মিথ্যাবাদা হইতে হল ভাবিধা শাখাবী কীদিয়া ফেলিল। 

কথন সেই--নীল সলিল বাঁশ আলোড়ন কবিয়া দদীগর্ভ ঈতে 
ঢুইথানি শুস্ত উদিত হ্টল। উদ্ধারণ সবিষ্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন-_- সেই 
হাত ভখানিতে শাখা পবান” বহিয়াছে। শশাখাবাব মুখে হর্ষেব দীপ্তি 
ফুটিয়। উঠিল। দৃত্তমহাশয় তাহাকে সেই পাঁচটা স্বর্ণ ূদ্র। দরিয়া বলিলেন 
_-শশজ্ঘ বণিক ! তুমি বডহ ভাগ্যবান্, স্বয়ং জগজ্জননী আজ তোমাব 
কাছে শাখা চাহিয়! পবিয়াছেন ৮ 


[৫] 
উদ্ধাবণদত্ত সম্বদ্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী লোকমুখে শুনিতে 


শ্রীমৎ উদ্ধারণ বত্ত ঠাকুর । ২৬৯ 


পাওয়। যায়। তাহার “সংক্ষিপ্ত জীবনীতে* সে সকল কাহিনী লিপিবদ্ধ 
কর অসম্ভব । 


“দত্বমাশয় স্ুর্ণ পাক কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছলেন। কিন্ত 
প্রেমের ঠাকুর নিত্/;নন্দ উদ্ধারণ স্পৃষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন পবিত্র জ্ঞানে ভোজন 
করিতেন। একদা নত্যাপন্দের সঙ্গে এক আত্মাভিমানী ব্রাঙ্গণ ডদ্ধারণের 
গৃহে আতিথি হন । উদ্ধারণ নিত্য!নন্দকে- ব্রাহ্মণের আহারের কি 
হইবে জিজ্ঞাসা কারলে, নিত্যানন্দ দত্তমগাশয়কে থিচুড়ী পাক করিতে 
বলেন। 


ব্রাহ্মণ সরস্বতীতে স্নান করিয়া ফিরিয়। আসিয়া দেখিলেন- হুল্লীর 
উপর থেটরান্ন ফুটিতেছ, উদ্ধারণ-মাঝে মাঝে-কাটী দিয়া তাহ। 
নাড়িতেছেন। বৈশ্ত কুমাঝের স্পর্ধা দোখয়া ব্রাহ্মণ মনে মনে কষ্ট 
হইলেন-_অন্তর্যামী নিত্যানন্ ব্রাহ্মণের মনোভাব বুঝয়! ঈষৎ হাস্য 
করিয়া বলিলেন--কছে দত্ত! যে হাড়ীর অন্ন ব্রাহ্মণে খাইবে, তুনি 
তাহ! ছুউয়া ফেলিলে ?” [নত্যানন্দের ইঙ্গিত বুঝিয়া উদ্ধারণ-_-সেই 
ভাতের কাঠি মাটিতে ছু'ড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। কাটাষে স্তানে পতিত 
” হুইল, সেই স্থানে সহসা এক? মাধবালতার গাচ্ে উৎপন্ন হইল। তখন, 
সেই ব্রাহ্মণ__উদ্ধারণের মিম! বুঝিতে পারিলেন, ত্বাহার সকল গর্ব খর্ব 
হইল। উদ্ধাবণে শ্পৃষ্ট অন্ন__ বর্গের অমৃত জ্ঞানে ব্রাহ্মণ মাথায় পাতিয়া 
লইলেন। ব্রাঙ্গণের শাবান্তর দেখিয়া! পারিপার্থিক বৈষ্বগণ গাহিয়! 
উচ্িলেন-_ 
পগৌর প্রেমে জেতের বিচার নাই। 
ডাকছে গোরা, আয়ন! তোর1-_ 
সমাজ ছেড়ে, ভাই! 
চণ্ডাপকে করেন কোলে আমাদের নিতাই ।” 


৫ জাপ -চত্র 


এই “মাধবা লতাশব বৃ এপনে। মপ্ধগ্রামে দথিতে পাওয়া ষায়। 
ভক্তগণ চহাখ মুলদ্েশ বেদীর মত কথিয়। বাধায় দয়াছেন। 
[৬] 
৬হকূপে উদ্ধাথণেব ম'তমা সমগ্র পজে বিস্তৃত হুইটা পড়িণ। উদ্ধা- 
রণ দেখিবার জন্ত দেশ দেশাগ্তব হইতে লোকে সপ্তগ্রামে ছুটিয়া 
আসিতে পাগিল তাহা কাধ্য দখা অনেকের খিশ্বা হইপ - 
উদ্ধাণ্ণ মানুষ নহেন । হান বুন্ধাণপ-_শ্রীঞষ্েেব দ্বাদশ সথাব মধ্যে এক 
সথা ছ্লেন 1” 
উদ্ধাধণ নঙ্যানাশব পঙ্গে বছদেশে গমন করিণ-_শান্তিমধ খৈষব 
ধন্ম প্রচাব কথিয়াছলেন। তিনি গ তিে শৈষ্ঠ ছিলেন, তাই প্রেমের 
বাপ।বী সাঁজর। প্রেমের গাঢ়ে অনেক “৬চা। কেনা” কাবয়। [গগাছেন। 
বঙগরেশে অনেক ঘাটেই তাঙান . ।মেব *“বী [ভাড়য়াছিল। 
নিজেব অতুল খশ্বধা বৈষ৭ সেণ'য এর্পন কাবয়া উদ্ধাবণ পবম ধন 
তেব জন্ু-__লীলাচত' গমন ববেন।  ৩থাঝ কিছুকাপ থাক্য়া শীধাম 
বুন্দাবনে উপপ্তিত হন। ১৪৬০ শক্ে মাঘ মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশা 
তিথিতে ৫৭ তৎপর এসে _বৃন্দা' । ধাগে শ্রীমৎ উদ্ধারণ দ্র ঠাকুখ্র 
তিবোতশা৭ ঘটয়াছণ। এখনে! বংশীবটেব কাছে--ইহার সমাধি মন্দি 
বর্তমান আছে। ভাবতেব কোটি কেটি নর নারী এ সমাধির পুজ। 
করিয়৷ থাকে । |] 
উদ্ধাখণ চৈতগ্ত বের প্রকৃত সাধক [ছলেন। কিন্তু তাহা জীবনী 
সম্বন্ধে আব থেশী কিছু গ্লানতে পার! বায় না। ইনি অনেঞ্চ খৈষ্ব 
শান্তর সংগ্রঙ কারয়। ছিলেন, শাস্ত্র অধ্যয়নে ইহার যথেষ্ট অন্বাগ ছিল। 
কিন্তু ইহাব স্বরচিত কোন পদাধলা এ পধ্যস্ত আঁবস্কৃত হয় নাই। ণ 
ভুগলা খু'টিয়! বাজার নিবাসী ৬বলরাম মল্লিক মভাশয়-_ শ্রীমহুদ্ধাপণ 
দত্ত ঠাকুরের স্থৃতি সংরক্ষণের জন্ত, বঙ্গের অতীত গৌরবের কেন্দ্র সপ্ত 


প্রীমৎ উদ্ধাবণ দও ঠাকুব। ২৭১ 


গ্রাম একটা মেলাব প্রতিষ্ঠা কবেন। পতি বৎসর পৌষ মাঁসে--উত্ত 
মেলা অন্যষ্ঠিত ভয়। উদ্ধাবণের পমহোত্সব* মহা সমারোহেব সহিত 
সম্প্রী হন, নানা দিগ দেশস ভক্তগণ আসিয়া উদ্ধারণ মন্দিরে সমবেত 
হইতেন। তখন মহা সন্ীর্ঘণের প্ধুলাটের” ধুলিপটল গগন মণ্ডপ 
আস্ছন্ন কাণ্তি 1 দুঃখের বিষয় বলবাম পাবু অকাল মৃত্যুতে 
উৎ্পে? এনেনআোতে যেশ ছটা পাডগজাছে। এ বিষয়ে আমবা সুপ 
বগিবগণেব দুষ্টি আকর্ষণ কবিছ্েছি ঈদ্ধাবণ স্ুবর্ণবণিক কুলোজ্জল কারী 
মহাপুকষ,-এই মহাপুকষেখ পণিত্র স্থ্' বক্ষাব ভাব--স্থুবর্ণবণিকদেব । 
এ কথা যেন ত্াহাবা ভুলি না যান। দেবতা ,প্েতিষ্ঠাব অক্ষম পুণ্য 
লাঁভেব জন্ত সব(শবষ্ট বদ্ধপবিকবৰ হওয়া উচিৎ । 

উষ্ট ইত্তিয়া বেলে? শরণ বিঘা টেখনেব অনতি দুবে__পুণাধাম সপ্গ্রাম 
অপস্থিত।  সপ্তগ্রামে দর্তঠাকুবেধ পনিত্র মন্দিব নিশ্মিত €ইয়াছে। 
মন্দিবেব সন্নিহিত প্মাধবী মৃগুপ” প্রত্যেক ভক্তেবস্ট দর্শন যোগা । 

উদ্ধীণেব স্মৃতি সংবক্ষণেব যান প্রধান উদ্মোগা-- সেহ দ্বগীয় মহাত্ম। 
বলবাম মল্লিকের ব্শধরগ* ? তৃকীর্তি বজায় বাখিবার চেষ্টা করুন-- 
ইহাই 'ামাদেব প্রার্থন। | 


সম্পূর্ণ 





বাহির হইবে 


জীবন-চিত্র সম্পাদকের বিরচিত 
৮৮ 
জব হব 
সচিত্র গার্হস্থ্য উপন্যাস 

যে সৎ-মা'র শাম শুনিলে বাঙ্গালীমাত্রেই 
শিহরিয়া উঠেন, ধাহাদিগের রীতি নীতি, 
আচার ব্যবহারের দোঁবগুণে, বর্শীয় সংসার 
স্বর্গের নন্দন কানন বাঁ মর্ভের বিভাষণ 
শ্শীনে পরিণত হয়, সেই সৎ-মা"র চিত্র 
ও চত্রিত্র লইয়া, বন্ধু বাবু আপন অভিজ্ঞতার 
হৃদয়ের শোণিতধারা ঢালিয়া, “কনে মা" 
লিখিতেছেন। গ্রস্থকারের রটনা সথস্থো 
পাঠক সমীপে অধিক বল! বাহুল্যমাত্র। 


শ্রীগুরুদাস চট্টরোপাঁধ্যাঁয় 


“জীবন-চিত্র” সম্পাদক প্রতিভাবাঁন্‌ হুলেখক 
শ্রীযুক্ত বস্কুবিহারী ধর প্রণীত 


সচিত্র উপনাপাবলী 


বঙ্গ সাহিতো বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ কবিয়াছে ও হিন্দী ভাষায় 
অনুবাদিত হইয়াছে । গার্হস্থ্য ও সমাজ-চিতর অঙ্কনে গ্রন্থকার 
সিদ্ধহন্ত, এ কথ! আমাদিগেব (নজন্থ নহে, দেশেব গণামান্য শিক্ষিত 
সমাজ, হাকিম, মোক্তাব, “বেঙ্গলী” প্অমৃতবাজার”, হি 
পেটি, য়”, পাঠতবাদী”, প্ন্থমতী”, পসময়” প্রভাতি বিস্তর সংবাদপত্র 
সম্পাদকগণ তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কি রচনা- 
নৈপুণ্য, কি চবিত্র চিত্রে, কি ভাব-মাধুধ্য, কি ভাষার লালিত্যে বন্কুবাবুর 
উপন্থাস সর্ধচ্োভাবে নূতন ও চিত্তাকর্ষক। তীহার প্রত্যেক পুস্তকে 
ুন্দর সুন্দর হাঁফ টোন ছবি আছে। 


কি কি পুণ্তক বাহির হইয়াছে দেখুন ! 


কাকী-সা। 


সচিত্র গার্হস্থ্য উপন্যান 
(৩য় সংস্কবণ, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত। ) 

এমন শিক্ষা দীক্ষাপূর্ণ ত্রাতৃপ্রেমান্ুবাগোদ্দীপক উপন্যাস বঙ্গসাহিত্যে 
আব নাই। স্বামী স্ত্রীকে, ভ্রাতা ভগ্মীকে, পিতা কন্যাকে পড়িতে 
দিন, সংসাব সোগাব হইবে। লঙ্গে সঙ্গে পাঠক পাঁঠিকাধ হদয়ও 
উন্নত হইবে। ম্যবে সাহেব, মিঃ টমমন্, বত ভাই গোপাল, ছোট 
গোবিন্দ, বডবৌ মোহিনী, ছোট বৌ কমলা (কাকী-ম! ) ও পুপিশ 
ইন্ল্পেক্টব শবচচন্ত্রেব চবিত্রস্থষ্টি অতি অপূর্ব্ব। ইহাতে ৫ খানি ছাফটোন 
ইধি আছে। মূল্য উৎকৃষ্ট কাপড়ে বীধা, দোণার জনে নাষ বেখা ১২ 
মান্তর, বোর্ডে বীধ! ॥* আনা। 


প্রতিভাবান্‌ শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহানী ধর প্রণীত 


মৌবী-দান। 


সচিত্র সামাজিক উপন্যাস 
বাঙ্গাণ্ীব কন্তাদাধেব উজ্জল চিন। মা লক্ষমীগণেব ও 2হস্থৃম।ত্রেবই 
গাঠোপযোগা, াষ। ভাপ হ্দধগ্রাভী। ঘটনাধণা চিত্তোন্মাদকাবী | 
মিঃ ইলিঘট, কস, হ্াণ্ি্টন পতি ইত্বাঁজ বণিক, মাতৃভ'্বীধ 
হবব্কাভ, সমাজদোছী কাণানাথ, দ্বাধীনচেতা ভলধব, মুসলমান সর্দ ব 
বেজ খা, সপ্বাব পন্থী জোবেদ|, ধদ্মপবায়ণা মানদান্ন্দবী, পা্তগতপ্রাণ। 
লক্ষ্মীমণি,ষভৈখ্ববামধী ভিন্দুধ বিধবা স্ত৩* সশী পড়া শব চবিব্ সৃষ্টি অপুর্বন। 
৫ খাঁনি ছবি, ছাপা, কাগজ, মুদ্রস্কনাঁদি অত্যত্কৃষ্ট। 
মুল্য নোডে বাধ। ১২ কাপডে বাধান ১৭ মার । 
77-লিব।হ 
খয সণ্দপবণ 
অচিত্র সামীগ্িক উপন্যাস 
পকাম, ক্রে।ধ আোভ, মোহ মদ ও মাৎসর্ধা” এই ছষ বিপু অবকম্বনে 
জ্ুন্দব ভাঁবে লিখিত, বৃদ্ধকলে পাণি গ্রহণ কবিলে কি বযময় ফল উৎপন্ন 
হয়) তাহা ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান কব হইয়াছে । কালীশচগ্দ্র, শিবে 
ডাকাত, খালনিধব! সবস্বতীব চবিত্র স্যষ্টি অপূর্ব্ব, ছুইখানি হাফ টোন্‌ ছাবি 
আছে, বিবিধ বর্ণে বঞ্জত সচিত্র কভাব, বোর্ডে বাঁধাই মুল্য ।/* আনা। 
সতী ছি কলক্ষিনী 
য় সংক্ক'ণ 


অপরূপ সচিত্র প্রণয়-কাহিনী 


সথন্দব সুন্দব হাফটোন ছবি আছে, গল্পা*শ মধুব-বড মধুব--বিধুব 
জ্যাত্াপ্লাবিত যামিনীব গায় প্রাণোন্মা্কাবী , পত্যেক বমণীব পাঠা । 
পবনাবীবপমোনে মুগ্ধ বামধন,বূপগর্ধের গববিনী হেমাঙ্গিনীব ভাব পবিবত্তন, 
আর সতীব আদর্শ চঞ্চলাব চবিব্র স্থানটি অপূর্র্ব। বোর্ডে বাধাই, তিন বর্ণে 
ব্রত হাফটোন ছবি আছে, নানাবর্ণে বঞ্জিত ক ভাব-_ মূল্য /০ আন1। 


৩১ 


ব!ণীর একনিন্ট সাধক, শ্রীযুজ্, বন্কুবিভাঁরী ধব প্রণীত 


পিসী-সা 


সচিত্র গাহস্থ্য উপন্যান 
ধাহাঁব বচিত “কাকী-মা১” “গৌবী-দান” প্রভঠি উপগ্ধাস আজ বঙ্গে 
ঘবে ঘবে পঠিত ও উচ্চভাবে আদৃত, সেই পদ্ষুধাবুব শেখনী নঃস্ত ঠ আব 
একখানি নৃতন গাহৃস্ত্য উপন্থাস। [বিধণা বিবাটেধ চিন ও চবিএ লইয়া 
উই লিখিত, ঘটনাধলী বভ হ্বদয়স্পর্শী, ভাবে পৰ ভা? জাতে, একটাব 
পব আর একটা ঘটনাতরক্গে এ উপন্ঠামেব প্রথণ হহতে শেষ পৃষ্ঠা 
পর্যন্ত আপনাকে মন্ত্রমুঙধ কবিয়৷ বাখিবে। ম!-লশ্ীগণেব পাঠাপযোগী 
এপ উপন্তাস বঙ্গগাহিত্যে অন্াব বিখল। হিন্দুলপনাকুল আদশ 
পিসী মার (মহামায়া র)চরিত্র সৃষ্টি অপুর্ব,ৎপাণুবা ৭ হস্তে ফুপকুমাবীর 
নিধ্যাতন, প্রাণম্পর্শী পতিভক্তি, যোগমাধাব আত্ম শ্যাগ, বহুবপীর 
্ব্গীষ সুন্দৰ চবিত্র গ্রস্থকাবের এক অভিনব বহস্ত স্থ্টি। সব স্থন্দর_-সব 
মনোহ্ছব, তিন বর্ণে বঞ্রিত ও অনেক হ!ফটোন ছবি আছে,--কাপড়ে 


বাধা--১।* সিকা--বোর্ডে ১২ মাত্র । 


ভঞ্ঞভিল 


সচিত্র অভিনব গণ্প পুস্তক 

ইহাতে বঙ্গসাঁহিষ্টো সুপরিচিত ১০ জন ন্থুলেখকের ১৪টী উৎকৃষ্ট 
গল্পেব একত্র সমাখেশ কব! হইয়াছে , স্সানুপ্র।সক, এ্তিহাসিক, সামা- 
ঞিক, গার, প্রণয়-কাহিনী সকল [বিষয়ই আছে, অনেক ুনাব স্ুন্দধ 
হাফটোন ছবি আছে। 

বঙ্কু বাবুর “দ্িদদিমণি” ও ব্রগবল্লভ কাব্যক বিশাবদেব “ম!ল1” 
গল্প অতি অপূর্ব্ব। 

বোর্ডে বাধা, তিন বর্ণে রঞ্জিত সচিত্র কভাব, মুল্য 1%ৎ আনা। 


শ্রীযুক্ত বন্ধুবিহাঁরী ধর-সম্পাদিত 
আর্ধ্য-কাঁহিনী (সচিত্র) 
রাণী হূর্গীবতী, না কর্দেবী, হামিব, পৃথবাজ গভৃতিব চিত্র ও 
চরিত্র লইয়া "আধ্য-কাহিনী*” লিখিত। ইহাতে লক্ষমীবাই, শিবানী, 
রাণাপ্রতাপ, রণজিৎ ও মাঁনসিংহের হাক টোন ছবি আছে। স্ুবম্য বোর্ডে 
বাধাই।%০ আনা, কাগজেব কভাব।০ আন|। 
যুক্ত বন্তুবিহারী বাধুর সচিত্র নাটকাঁবলী 


মৈথিলী ( রাবণ, কঙসা-দীত! ) 
( পৌরাণিক সচিত ৃ্ক্কাব্য ) 


বেদবতীর উপাখ্যান, রাঁবণেব দ্িষ্বিজয়, মন্দোবীর গর্ভে সীতাব জন্ম 
কষিক্ষেত্রে জনক রাঁজার সীত। প্রাপ্তি প্রভৃতি আছে। ছইখাঁন ছাৰ 
আছে। মূল্য।/* আন 
ন ১ ১৪ 
উর্শা-দদ্ধার 


য় সংক্ষবণ 
(পৌরাণিক ধর্ময়ূলক সচিত্র ন/টক) 
দ্তীপর্দমীবলম্ধনে লিখিত, পাঠে হৃদয়ে প্রীতি অনুভব কবিবেন। 
স্থভদ্রার নিঃম্বার্থভাবে ধর্মপালন, ভীমের প্রতিজ্ঞা বক্ষা বড় মখ্ু্প শীয়. 
ছুইথানি হাফ টোন ছবি আছে। সুন্দর বোর্ডে বাধা, মূল্য 1০ আনা । 
বন্রবাহন ( পার্থ-পরাজয়) 
সচিত্র পৌরাণিক নাটক 
পিতাপুত্রে যুদ্ধ, যুদ্ধে অর্জুনের মৃত্যু-যুদ্ধের স্ুন্দব চিত্র অ 
চিত্রাঙ্দদা বিলাপ, উলুপীর উত্তেজনা অপূর্বব। মূল্য ।/* আনা । 
গ্রন্থুনাঁর-_২২ফকিরটাদ চক্রবর্তীর লেন, 
অথবা 
আমার নিকটে পাওয়। যায় 


শ্রীগুরুদাজ চট্রোপাধ্যাঁ 


২৯১. কর্ণগয়ালিন গ্রীট. কলিকা্ছ । 


হনহ্মালেলাচ্গনা। 


$ সাবসংগ্রহ ) 
(স্তানাভাববশনুঃ সকল 'ন্দিমত দেওষ| ইল ন1) 


দেশপুক্য ুরেশ্থনাথের “বেঙ্গল।” পত্র খ,লন ২ 


গিলে ঘা তা5 2. শা 06008550600 0 36705] 00108500 [1 
6010 ৮10) ২0০০৫ ণ )] 0617761110 05]11০011হ 006. 00101] 06 
৮1108 0৬6৮ ৮100 1১8১০ 1380) 1১610) [01001 006 ১০৮08 ৪00 
100 5 000 %10 00161 1)0 5101765 চা) 51৭06 100 015 20001119011 
5611 6 111) 0১6189১191৮ 

016 091005166) 22100. ১6016100921 10909. 


হ্বনামখ্যাত শিশিরকুগার ঘোঁষেব “অয্ৃতবাৎাব 
পত্রিক।” বলেন 8 


(11577 £& 0101089001058] 09 ডি 3িন]াছে 30 10105 

2 5001৮ 40101 01 01008155 200 16008000000 5000 15 8 [১0৬৩1 

[0] 03006110010 ৮1106 ৭100 51061] 0096 00100751817, 15 4 
700] ছা])10]) 00511000100 25০৮ 1) 06 605 0110%015 06 10110]? 

শু) টো) 3৭777070080 006099৮1907 


সৃবিখ্যাত “হিন্দূপেটি যট সম্পাদক বলেন ৪ 


$ [02107008৮১১ 11660 05 38) 3৭00 30101510100 ৯ ঢহও 
7১661) 60900501) [010 10 ৪ 19007 400 00 0011% 5ঠ1০ ৯1000 0০৩ 
66010001006 50010110006 150 00615 001906 210 6%5% 11) 012 
1৭018] 8000 0006 01547206615 10856 1001] 61) 901] 02৮ 01) 200 06৮৩- 


10000, পপ তা 9 
106 71100 22006 40) 9001১001907, 


শিরালদহ কোর্টের প্রথিতযশা পুলিশ ম্যা।জক্টেট 
বলেন $__ 


0176 01 0১9 109951 007817191)60 10100016501 [71000 00076910116 15 
10765606011 « [নাতো 102) 9 ৮ 

শুখ১৩ 00818005065 00707099) ৭1000815574 98120005005 ৮ 
21052] 800. 0956106 5080181 106100015 011)50 08180958150 215 
পাছিসছ। 0000 1019 270 00 (680 06010 10 076 0165017060/6 [90%/0:0£ 06 
2000১07৮109 85108705 25 006 596021 প্রি 06 19010105018 101001 এ 


00 08007765610 1106, 1% 1 18 নি 
90. 08080011025 00036) 20 & ) 8], 


জুবিখ্যাত “ইও্ডিয়ান মিরর” সম্পাদক বলেন £__ 


[হারও /5559 2 07500 560োঠ আমাঠতোত। 50065726 2ভো 
6 5৬201212515 20 005515 0)0%5৮০1 2, %/1061 হ০017] গ 9সনচাঃন]হাছে। 
15 ৪, 080000] এতটা 50100 8 9০এাঃঘর হা 00050 আআ 015 তি 
2100 08710 1) 00530057106 ০6 1১116 0৩ 69115 217১7 [০1715 [টি 
[9501557 61761 10০0191, ০ 10৮0-1702,5 91005 0? 01219 079 5৮115 ০ 0৮ 
(51021100007 ১06 7150 076 815 20129501055 10170 ডি] 55117] দে 
270)5 801)01025 500065১90]5 550৭া। 00561])6 20] 12 £০0৮9005 09 
০1৫ %/13101) 10 0810 06 02736700501 0730 (0 01570071৮৮৮ 
1780197) [0712015 92007025280) 0876১ 1012 


“বন্দভূমি” সম্পাদক বলেন ৪ 
৪ ৮৫ “কাকী মা” তৈরর্ধা, (প্রম, ভ্ভি, ভালবাস। বধু, সশীহ ও মনুষ্যাত়িব 
নির্মল দর্পণ, মদ ৯৫ পাঁড়তে পড়িতে শিখায় শিরায় রক্ত ছুটিবে তাবাব হাদয়েব পবতে 


পখতে আনন্দশ্রেত প্রবাহিত হইঘে। 
বঙ্জভূ ম ১৪ইআ্আান্থিন ১৩১৪। 


“সময়” সম্পাদক বলেন ৪ 
সমালোচ্য “কাকী মা” গ্রন্থ একখানি সামাজিক চিত্র। এই চিন্টা সমন্রের 
চক্ষে ধরিলে উপকার শউবে1 ৪ সমাজে “ভাই ভাই ঠা ঠাউ” এই ম্বশিত 
নীতির ক্কি দেব তাহা ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। 8৫৮ ৭ এবপ গ্রন্থ মমাজের 
প্রডৃত উপকার সাধন করে। 
সমর ১৩৯ অগ্রহায়ণ, ১৩১৪। 
“বশ্বমতী” সম্পাদক বলেন 8-_ 
পকাকী-মাপ সস ৭ 4 হবর্ণশত। শ্রেণীর উপন্যাস _বঙ্গসা"ছন্লশে মত অধিক প্রচা- 
রিত হয, সম।জের ততই মঙ্গল । আঁমরা এ পুস্তকখানি পড়িযা প্রীতিস।ভ কবিয়াছি। 


গ্রস্থকাবের উদ্দেগ্য মফল হইয়াছে। 
বহুমতী, ১৯শে পৌর, ১৩১৪। 


«ছিতবাঁদী” সম্পাদক বলেন ৪ 
%1% “কাকী মা"- গল্পটী ভাল, % প ছাপা ও কাগজ ভাল। 
হিতবাদী, ২৪শে ম(ঘ, ১৩১৪ । 
“আশ” সম্পাদক বলেন £-- 


“কাকী-মা"--তারকনাথের ম্বর্ণলতার পর এরূপ গাহস্থ্ায জীবনের উপদেশ পূর্ণ 
পুস্তক এ দেশে আর প্রকাশিত হন নাই। ধাপ ইহা পাঠে মহিলাগণের বিশেষ 


উপকার হইবে। 
আশ।, শ্রাবণ ও ভাদ্র, সংখ্যা, ১৩১৪। 


হাঁওড়া জেলার মুখ পত্র “হাওড়া-হিতৈষী বলেন ৪-- 


সমাজের বর্তমান বিশৃজ্থল দমে “কাকী-মা* অনেক উপকার সাধিবে। 
আঁমবা শুনিযাছি, একটি ভদ্র বাঙ্গালী পরিঝাবে গ্রস্থবর্ণিত কপ ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত 
হইযাছিল, ঠিক গে সময়ে এই পুস্তকখনি পড়িবা ভাইয়েদেব চক্ষু ফুটে, তাঁভাব! 
বিরোধ মিটাইয়। দেন এবং পবম্পব পৃথক হইবপ বাসনা ত্যাগ কবেন। এই 
ঘটনীটাই “কাকী-ম” প্রণেতীর শক্তি ও যোগ্যত। এবং তাহার গ্রস্থের সার্থকতা! 
প্রমাণ কাখতে ছ। 


হাওডা হিতৈষী, ৪ঠ| মাঘ, ১৩১৫। 
রি ৫ টি 
ডিটেকটিভ ওপন্যানিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে ক্লেন ৪ 

"এই খ্রন্থখ।নি সর্বত্র আদবশীর় আসন পাবার যোগ্য । এখানি হিন্দুদের 
স্রপাঠা উ"াণ হইধাণ্ড , বাশধতঃ হিন্দু স'সাবে শু্ধাস্তঃপুবশিবাঁসিনী "মা লক্ষ্মী” 
দিগেব হাতে ষে এই ব'খানি অ৩ব শে ভন ও সুন্দর হবে, তাহ! আমি নি'সনেহে 


বলিতে পাবি। বর্ণন। কৌশলে গ্রন্থকাবের সমাজপ্রী তব আভ্তবিকতাঁও বেশ ফুটিয়া 
উঠিযাছে। ধঙ্গায স সাবেক হিখুতি চিত্র প্রকটনে লেখকেব বেশ হাত আছে। 


সুবর্ণ-বণিক সমাজের একমাত্র মুখপত্র “সু বর্ণ-বর্ণিক” 
সম্পাদক ঝলেন &- 


*গৌবী দান” ৮ শ্রীযুক্ষ বন্জুবিহারী ধব প্রণীত। গ্রন্থকার সামাজিক চিত্র অস্কণে 
সিদ্ধহস্ত। ৮৮ % আম দুঢতাৰ সহিত বলিতে প্রস্তুত যে, তাঁহাব প্রযাস ও উদ্দেগ্ 
সফল হউযাছে। ধশ্মের জঘ অধর্মেব পরাজয়, হিন্দু পরিবারের আদর্শ, হিন্দুর 
বর্তবা, হিন্দু মুসলমনেব পরস্পর প্রীতিবদ্থন প্রভৃতি বিষষ সুন্দরভাবে বর্ণনা কর! 
হঈলাছে। শ্রন্থণাশিব পৃষ্টায পৃষ্ঠার ছবে ছত্রে গ্রস্থকাঁঝের ভাবুকত। ও সহৃদয়তার 
পরিচয পাঁওযা যাঁয়। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমব পবম শ্রীত হুইয়াছি। 1% 1% 

স্বর্ণ বণিক-_-৬ই ফাঁস্বপ, ১৩১৭। 


চচুড়াব মুখপত্র “মহ্থামীয়া” সম্পাদক বলেন ২₹ 


পগৌবী দন” ৭ ৮৭ শ্রীযুক্ত বঙ্কুরিহারী ধব প্রণীত--দেশের ও দশের প্রকৃত অবস্থার 
একখানি স্ুদদব আলেখা, পবিষর্ম।ণ সংলাবচত্রের স্বাভাবিক সম্ভীঘ প্রতিমূর্তি 
ইদ্াানীন্তন হিন্দু সমাজেব নিখুত ফটো। ৮ ৪ নিত্য দৃষ্ট সহজ পরিচিত শু 
সংসাবেব ঘটনার মধ্যে গ্রন্থকার পাঠকের জনা এক পুরাতন অতীতের মধুর স্বপ্ন- 
জালে জাঙত সাধেব শিকুঃ্র প্রে.মর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ৮ 4 গৌরী-দ।নে 
মাবীব নাদীত্ব, বধূদ্থ মাতৃত্ব গ্রতভৃতি বিভিন্ন চিত্রের একত্র সমাবেশে 1% ৪ লেখক 

তাহার সুক্ষ দৃষ্টি ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন।” (6 ৬ ৪ 
মহামায়।-২শে চৈত্র, ১৩১৭। » 


'ইত্ডিয়াঁন মিরার সম্পাদক বলেন 

41015771157 05 80000996010] 600] 0) 760 ০1 
[3০৪ 3৮188 361219 1010015 90101 0252119505 ৪0101০৮50. 
১0016 01500060209 50075 06111021109, 25 অওএন। 
২10) 013 8060015110185 05৭16 010) 50106900181 [001016075 
177 00600101955 01 006 ৪001, 009 ০06 00959 15 (1) 18001 
চ010]151 016৭0101 01 11070 00211130৩, ্ মু. 

৮21১1711182 তিশা 10010) 006109561 15700106705 1১16, 
52760 5৭ হা) ন001080100%100191 06076 2100 100, 
₹/110১০ ১৪111535795 নাতে 95105911506 ৭0১115 010০7110700 211 
১4111) 10010, 508,001755 1 001180101, 001 00150] 15 ৭ 
০17001150 ৭0১০০100শো) 0110 800076০0 500001) 06 136197] 870 
57001107775 10701079115 170118100010105 001৭0111 হি ণা, 
1017 00170 50670615 83066011101 16)8০110, *% ৯ 
৬৮110 11305 006 10700177056 2) 06175012009 000105 
1170 01 5105010 01010,৩১5 100 ৬1010001085 ১০০০5 ০6 806197 
০1771708, 

2176018000৭ % *: 21659 50100115 হাানা1060 89 
€) 16651) 010 153007 21৮85 01) 1116 81211. 179 5651৩ 
55100015200. টিওনন্তা 207. 04100182160 00 88০0 00 000 
101518৭0016 0)3169051 00107008111010 10 070. 

170171) 11117077--810) নাত, [015 


লুবিখ্যাত সঙ্গীতাঁচার্যয রায় বাছাছুর বৈকু্টনাথ বনু, 
মহাশয় বলেন $- 


[17975 2008 610021) *% % 20190110725 আ10) ৬6৮ 
10801010169 1005 ও 1102 3195০095 0008091) ৭17101) 
0808 1085 10010 96 27702017108, 01 00155001109 17 01698106 
057 7351828]. 2016 পন 816 1819010 00101061 7100 ৮8110 
ঠ) 08180007210. 00171159660. 17010076615 25 01069 15 ৮7101) 
016 817000617 *%* ক্ ঈং 

06 01000001007 19 961] 51660. 101 68131010101) 00 1100 
10101)0 51৭8৩, 
59. 351100605 50) 3056, 

তৃবর্ণবর্ণিক অম্পাদক বলেন ৪ 

* * আদ্গকাল উপন্তাসের ছড়াছড়ি হইলেও খাঁটা স্ত্রীপাঠ্য 
উপন্তাদ নাই 'বলিলেও হয়। বন্ধুবাবুর, উপন্ানগ্ুলি অসস্কোনে” 
মাতৃরূপিণী গৃলদ্মী দিগের করকমলে অর্পণ কর! যাইতে পাৰে। পররিসী" 
মার আদুর বহু ব্ছ গৃহে ছওয়! উচিত। 

হুবর্শবর্ণিক। ২৩শে চৈত্র ১৩১৯ সাল। 


